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গীতা পরিচয়। 


স্টন্টীন €২৪৫ 


“গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীত মে সারমুত্তমম্‌ 1 


রঙ ঞ ক চি 


শ্রীরামদয়াল মজুমদার : 
প্রণীত এবং 
১৬২ নং বন্ৃবাঁজার স্ব “উৎসব” কার্ধ/ালগ হইতে 
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। 


হতাহত 
দ্বিতীয় সংস্করণ । 





কলিকাতা । 
মকর সংক্রাস্তি'শকাব! ১৮৩৫। 
বঙ্গাবা ১৩২৭। 


মূল্য এক টাকা মাত্র। 


প্রিন্টার্-শ্রীঙ্থরেক্্নাথ চট্টোপাধ্যায়, 
মেট্কাফ, প্রেস, 
৭৬ নং বলরাম দে ট্রাট, কলিকাতা । 


শ্ীশ্রীপ্তরুঃ 
প্রথম সংস্করণে নিবেদন । 


“গীতা-পরিচয়” স্বতন্তরভাবে প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু ইহা গ্রস্থকারের 
সম্পাদিত (যন্ত্থ ) সমগ্র “কউীমপ্তগবদগীতার” অংশ মাত্র। 

গ্রন্থকার নিজ ধর্মজীবনের উৎকর্ষ বিধান-কল্পে সর্বশাস্ত্রময়ী গীতার 
মহাজন-প্রনর্শিত যে নুপ্রশস্ত রাজপথ অবলম্বন করিয়াছেন এবং অন্থভূত 
বিষয়গুলি দৃঢ় করিবার জন্য যে যে তত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-_গীতা 
পূর্ববাধ্যায়বূপে গীতা! উপদিষ্ট হইবার স্থান, কাল, পাত্র অবলম্বনে প্রাচীন 
সামাজিক ছবি ও আর্ধ্য জাতির আদর্শ-শিক্ষা, গীতা উত্তরাধ্যাপ়রূপে গীতোক্ত 
শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহাভারতাদি শাস্তরগ্রন্থ অবলম্বনে ধর্খ-জীবন 
গঠনোপধোগী অনুষ্ঠান সমূহের বিশদ বিবরণ, গীতার পাঠক্রম, অধ্যায়-নির্ঘণ্ট, 
মূ, অন্বর, প্রধান প্রধান ভাষ্য অবলঘ্থনে সহজ সংস্কৃত টীকা, বঙ্গান্থবাদ, 
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রতি শ্লোকের সংশয়-নিরাঁদ, এক অধ্যায়ের সহিত অপর 
অধ্যায়ের সম্বপ্ধ নির্ণর, বর্ণমালা ক্রমে শ্লোক-নির্ঘণ্ট, ভগবান্‌ শঙ্কর, মধুহুদন, 
নীলকঠ, বামান্জ ও শ্রীধরস্বামিকৃত সমগ্র পাঁচটা টাক! প্রভৃতি যাহ! যাহ! 
বহু বংস4 ধরিয়া! সঞ্কলন করিয়াছেন--গ্রন্থকারের সেই হৃদয় রত্বগুলি আমর! 
“প্রীমদ্ভগবদ্গীতা” নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম--্গীতা-পরিচয়" 
তাহারই অংশ মাত্র। ইতি_. 


বৈশাখ ১৩১২ বঙগাব। প্রকাশক। 
শকাব। ১৮২৭ [ 


স্বাসারামায় নমঃ 
শ্রীত্রীপ্তরুঃ 


দ্বিতীয় সংস্করণে নিবেদন । 


গীতা-পরিচয় শ্রীগীতর অংশ মাত্র আটবতসরপ পূর্বে গীতা-পরিচয় 
প্রথম প্রকাশ সময়ে ইহ! বল! হইগ্লাছিল। প্রথম সংস্করণে এই পুস্তক ছুই 
হাজার মুদ্রিত হয়। ছুই তিন বৎসরেই এই সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। 
বে কারণে এতদীর্ঘ কাল ইহার পুনমুদ্রণ হয় নাই তাহা ন৷ বলাই ভাল। 

শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । এই পুস্তকের অগ্ঠান্ত অংশগুণি 
এখানে ক্রম অন্থস'রে উল্লেখ কর! যাইতেছে । 

১ম গীত। পৃৰিধ্যায় ঝ| ভারত-দনর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। 

২য় গীতাপরিচয় । 

ওয় শ্রীগীতা প্রথম যটুক । 

৪র্ঘ ীগীতা দ্বিতীঘ্ব ষটক। 

৫ম্রীগীত! তৃতী্ ষটক। 

৬ষ্ঠ শ্রীগীতা মাহা ও 

শ্রীগীতার শেক ও শব্দ নির্ঘণ্ট | 

পূর্বে গীতা সম্বন্ধে যাহা যাহা আলোচন! করার অঙ্গীকার করা হুইয়া- 
ছিল, তাহা প্রায় শেষ কর! হইয়াছে। কেবল গীত। উত্তরাধ্যায় এবং প্রধান 
প্রধান ভাষা ও টীকা এই ছুই খানি পুস্তক শেষ কর! হয় নাই। ভাষ্য ও 
টীক! পুস্তক স্বতন্ত্র প্রকাশ করা এখন অনাবশ্তক বোধ হইতেছে । গীতা! 
উত্তরাধ্যান 'উংসব-নামক মাপদিক পত্রিকার প্রকাশিত হইতে আরন্ত মাত্র 
হইঞ্নাছিল। পুস্তক থানি বহুদূর পর্যন্ত পেখ! হইয়া! পড়িয়াছে। বিশেষ 
অবসর না মিলিলে এই পুস্তক শেষ করার স্বল্প আর নাই। , 

ব্ঠখণ্ড খানি “উৎসব” গৰ্ধে প্রকাশিত হুইতেছে। অনধিনেই শেষ 
হইবে এরপ আশা য় বায়। 


1%০ 


গীতা পরিচয় গ্রন্থে 'গীতার আদর, 'গীতার রক্ষামন্ত্, 'গীতাঁয় জগতের 
সম্পূর্ণ ধর্ম এই তিনটি নৃতন অধ্যায় সন্নিবেশিত হইল । প্রথম সংস্করণের কিছুই 
“পরিবন্তিত হইল না । কেবন স্থানে স্থানে সরল করিবার জন্ত পূর্বের বিষয় 
গুলিই কিছু কিছু পরিবদ্ধিত হইল মাত্র। আর অধ্যায়গুলিও কথক্চিং নৃতন 
ভাবে সজ্জিত করা গেল। 
নানা কারণে পুস্তকের মূল্য এক টাকা করা হইল। 


শকাব1১৮৩৫। বঙ্গাবা ১১২০। 
মকর সংক্রান্তি উত্তরায়ণ আরম্তে | 


কলিকাতা । 
| শীগ্রন্থকার 


| 
২ 
৩। 
৪। 
৫ 
ঙ। 
৭। 
৮। 
৯ 
১০। 
১১। 
১হ। 
৯৩। 


সূচীপত্র । 


বিষয় 


প্রথম সংস্করণে নিবেদন *** ৯৯০ 


দ্বিতীয় সংস্করণে নিবেদন '*' 
মঙ্গলাচরণ * 
উৎসর্গ. ৮৫ 
শ্রগীতার আদর-- প্রথম কথ! 


শ্রীগীতার স্থান, কাল, পাত্র-- দ্বিতীয় কথা *.. 


শ্রীগীতার বিশেষত্ব--তৃতীয় কথা 
শ্রীগীতায় শক্কিসঞ্চার-_চতুর্থ কথা 
শ্রীগীতার স্থূল পরিচয়-_পঞ্চম কথা 
শ্রীগীতার রক্ষামন্ত্র-ষষ্ঠ কথা 
শ্রীগীতার লক্ষ্য স্কেত-_সপ্তম কথ! 
শ্রীগীতার কর্ম সন্কেত--অষ্টম কথা 


শ্রীগীতায় জগতের সম্পূর্ণ ধর্ম_নবম কথা *** 


শ্রীগীতোক্ধর্দের প্রাচীনত্ব--দশম কথ! 


উপসংহার । রা 


১৬৪ 


গীতাপরিচয়। 


52. ৫ ০১55 
৫ ৬১০৪৫ ১ লউল 


গিশাপ্রহ্ম ক্কম্রা 1 


টস যে 


গীতার আদর । 


শ্রীগীতার আদর আজ জগত জুড়ি সমস্ত সভা ভাষার গীতা অনুদিত | 
এই গীতার মাহাস্তা সন্ধন্ধে আমরা একটু আলোঁচন! করিতেছি । 

শ্রীভগবান্‌ বণিতেছেন--“যে যথ! মাং প্রপদযন্তে তাং স্তখৈব ভঙজাম্যহম্‌» 
যাহারা ষে প্রয়োজনে আমাকে আশ্রয় করে, তাহাদিগকে সেই ফলদানেই আমি 
অনুগ্রহ করি । 

স্বাধ্যায়সম্পন্ন সাধক যেমন যেমন শীভগবানের আল্ঞ/পালনরূপ সাধনা 
দ্বারা এই বেদত্রয়ী তত্বার্থজ্র।নমঞ্জরী মুক্রিগেহিনীর আশ্রয়ে আগমন করেন, তিনি 
ততই যেন ইহার অস্গ্রহ অনুভব করেন। 

প্রীগীতা একবার অধায়ন কর, মনে হইবে ধেন ইহাতে কত কি আছে, 
ধেন কত কি ইনি দেখাইবেন আশ্বাদ দিতেছেন ; আবার পড়, নৃতন দৌন্দর্যা 
উ্ঘাটিত হইল; আরও পড়, আরও রমণীয়? মনে হয় যেন ইহার শেষ নাই। 

শ্ীগীতা ব্্ধন্বরূপিণী। শ্রীগীতা জ্ঞানমনী। আর্ত, জিজ্ঞান্, অর্থার্থী 
ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার ভক্তের যে কোন ভক্ত ধে ভাবে ইহার ভজন! করেন, 
ইনি মেই ভাবের মধ্য দিয়াই যেন ইহার আশ্রিতকে-:এই কোলাহলময় জগ- 
তের অন্তস্তলে থে এক রমণী নিস্তব্ধ ভাবজগৎ আছে, প্রতি গতির অভ্ান্তরে যে. 
এক পরমশান্ত স্থিতি আছে__খীরে ধীরে শত পৌনারধ্য দেখাইতে দেখাইতে সেই 
স্থানে লইয়া যান। ৃ | 

প্রীত! অন্নশননী। সাধন] দ্বার। ব্যাকুন হইয়। যে.কেহ ইহার রূপ 


তু গীতা-পরিচয়। 


€দখিতে উৎকণাস্কুটিত চিত্ত হয়েন, ইনি ধেন ইহার আশ্রিতকে আপনার স্থূল 
স্থল আবরণ উন্মোচন করিয়া, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, আপনার যথার্থ স্বরূপ ষে 
সেই রমণীয় দর্শন, তাহাকেই দেখাইয়া! দিয়া! থাকেন। 

শ্রগীতা! রঙ্গময়ী। জগৎম্বরূপিণী বিশ্বনর্তকী মায়ার অনুসরণ করা যেষন 
কঠিন, শ্রীগীতার অনুদরণ করাও যেন সেইরূপ হুরধহ। ভদ্রার সারথ্য-নৈপৃণ্যে 
অর্জুনের রথগতির মত, এই বিশ্বনর্তকী, কখন জনমণ্ডলীর চতুর্দিকে নৃত্য করেন, 
পরক্ষণেই অদৃশ্য হইয়! যান; মেঘের মধ্যে বিছ্যাতের খেলার মত কখন ইনি 
শন্তে চমকাইতেছেন, কখন মেঘ মধ্যে লুক্কাইত হইতেছেন ) নুদীর্ঘ জলাশয়ে 
বৃহৎ মতদ্যের মত কখন নিকটের জল আলোড়িত করিতেছেন, পরক্ষণেই আবার 
দূরে চলিয়া গিয়াছেন; কথন মনে হইল বুঝি ধরিলাম, পরক্ষণেই কোথায় 
চলিয়৷ গেল-শ্রীগীতার পশ্চান্ধাবন যেন এইরূপ বিশ্ময়কর । 

জগৎ্ম্বরূপিণী মায়ার চাঞ্চল্যাভান্তরে যেমৰ স্থির শান্ত রমণীয় দর্শন বিরাজ 
করেন, শ্রীগীতা বস্্ান্তর্াঞ্জিত-স্তনী উপনিষদ্‌ দ্বেবীও যেন এই খানে সেইরূপে 
অবস্থান করিতেছেন। অধিক কি বলা যাইবে, মহা কাশ, চিত্তাকাঁণ ও চিদাকাশ 
ছাইয়া শ্রীগীতার রূপরাশি ত্রিজগৎ চমতকৃত করিতেছে । 

ধিনি সমকালে স্থল, সক্ষম, হক্মতর, সুক্্মত্ন, যিনি সমকালে পরমাশ্চর্ধযরূপ- 
ধারিনী মায়ামানুষী, সর্বনরনারীবিঞ্জড়িত সর্কস্থাবরজঙ্গমসম্মিলিত বিশ্বরূপিণী, 
আবার আপন স্থষ্টি আপনি বিনাঁশ করিদা, দৃশ্যগরল আপনি নিঃশেষে পান 
করিরা, দৃপ্য-প্রপঞ্চ আপন আত্মায় নিঃশেষে পরিপাক করিয়া, যিনি 
আপনাতে আপনি,_-তাহার সমগ্রূপ দর্শন যে আমাদের মত ক্ষীণপুণ্য, সাধন- 
কাতর ছুর্ধল জীবের পক্ষে সুদূরপরাহৃত, ইহা কি আর বিশেষ করিয়া বলিতে 
হইবে? ৃ 

শীত! অধ্যয়ন এক জীবনের কেন, যতদিন ন! জীবন্মুক্তি লাভ হয়, যেন 
তত জীবনের কার্ধ্য। জীবনুক্তি ন৷ হওয়া পর্্যপ্ত বুঝি ইহার ভাব--ইহার 
স্থায়ীভাব -জীব-টৈতস্ বিন্দুকে, ব্রদ্ধ-চৈতন্ত সিদ্ধুতে মগ করিয়া রাখে ন|। 

মনে হয় দ্বিতীয় বারের আলোচনার শ্রীশীত আরও একটু উজ্জন ভাবে 
আসিয়াছেন। এমন কতবার হইতে পাঁরে, কে বলিবে ? 

পুর্ব বল! হইয়াছে, শ্রীগীতার অনুগ্রহ ভিন্ন শ্্রগীত৷ বুঝিতে বুঝি পার! 
যায় না। ণ 

যদি কাহারও শরণাপন্ন হও! যায়, তবে আশ্রিতকে আশ্রয়দাতার ইচ্ছা 


 গীতা-পরিচয়। ণ 
অনুসারে চলিতে হয়) নতুবা! আশ্রয় গ্রহণটা! মৌথিক। . যদ্দি শ্রীগীতার আশ্রয় 
লইতে হয়, তবে শ্রীগীতার অভিপ্রায় অনুসারে কার্ধ্য করাই কর্তব্য। প্রাভগবা- 
নের অনুগ্রহ অন্থভব করিতে হইলেও, তাহার আল্ঞামত কার্ধ্য করা কর্তব্য । 

কোথায় তাঁঙার আজ্ঞা পাওয়৷ যাইবে যদি জিজ্ঞাসা করায়, তৰে বলিতে 
হয়, বেদে পাওয়া যায়; অধ্যাত্মশাস্্রমাত্রেই পাওয়া যায়। গীতার মত পুস্তকে 
বিশেষরূপে পাওয়া যায়। 
গীতা-শান্্র হইতে শ্রীভগবানের আক্ঞাগুলি বাছিয়া লইয়া ধিনি যেটি পালন ' 
করিতে পারেন হজ্জ প্রাণপণ করুন? শ্রীগীতার অনুগ্রহ যে বুঝিতে পারিবেন 
এ বিষয়ে বিনদুমাত্রও সন্দেহ নাই। | 
গীতা গ্রস্থকে মানুষের মত ভীবন্ত মনে করিয়া সম্বোধন কর! হইয়াছে। 
অনেকে মনে ভাঁবিতে পারেন ইহ! কি প্রকার ভক্তি? পুস্তক আবার মানুযের 
মত কিরূপে হইবে? আবার কেহ কেহ ইহ। সত্যও ভাবিতে পারেন। প্ণীতা 
মে হদয়ং পার্থ”। যাহা শ্রীতগবানের হৃদয় তাহা জড় বলয়! নাই ভাবা হইল-_ 
ইহাতে কি কিছু অতিরঞ্জিত আছে? মানুষের হস্ত পদ চক্ষু কর্ণাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
জড়; এইগুলিকে মানুষ বলা হয় না। স্থল আবরণগুলিকে জীবন্ত করিয়। 
যে চৈতন্ত পুরুষ বিরাজিত, তিনিই মানুষ । 
জড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবলম্বন করিয়াই তিনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। গীতা- 
গ্রন্থের অক্ষর গুলিকে শব্দমীত্র বল! হইলেও সেই শব্দরাশির অর্থ দ্বারা যে আত্ম- 
দেব প্রকাশিত তিনিই প্রীগীত1। ইনিই সমকালে অক্ষর ব৷ অব্যক্ত বা নিগুর ব্রহ্ম, 
ইনিই সপ ব্রহ্ম বা বিশ্বরূপ,ইনিই মাক়ামানুষ বা মায়া-মান্ধী,ইনিই প্রতি জীবের 
আত্মা | জড় আবরণট মায়া, ভিতরের হৃদয়টিই আত্মদে বা আত্মদেবী। 
এই আত্মদেব বা আত্মদেবীর নাম সম্বন্ধে শান্তর বলিতেছেন £-- 
গীতা নামানি বক্ষ্যামি গুহানি শৃণু পাওব। 
কীর্তনাৎ সর্বপাপানি বিলয়ং যাস্তি তৎক্ষণাৎ ॥ 
গ্গ! গীত চ সাবিত্রী সীতা! সত্য। পতিব্রতা। 
্রদ্ধাবলিব্র্বিষ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ 
অর্ধমাত্রা চিদানন্দ। ভবন্ধী ভ্রাস্তিনাশিনী। 
বোত্রয়ী পরানদা! তত্বার্থভ্ঞানমঞ্জরী ॥ 
' ইত্যেতানি জপন্লিত্যং নরো নিশ্চল-মানসঃ। 
জ্ঞানদিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথাহস্তে পরমং পদম্‌॥ 
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হে অর্জুন! গীতার গুহ নাম সকল আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। এই নাম 
সকল কীর্তন করিলে পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। 

- গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সতত), পতিব্রতা, ব্রহ্ম বলি, ব্রহ্মবিগ্ভা, ত্রিসন্ধ্যা, 
মুক্তিগেহিনী, অদ্ধীমাত্রা, চিদানন্দা, ভবন্ধী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, 
তস্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ইত্যাদি নাম ধিনি দিশ্চল-চিত্তে নিত্য জপ করেন, তিনি সর্বদার 
জন্য জ্ঞানসিদ্ধি লাঁভ করেন,এবং অস্তে পরম শান্ত নিশ্চল আননন্ববূপ বিশ্বতৈজস- 
প্রাজ্ঞ এই ত্রিপাঁদের উদ্ধে যে পরম পদ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া স্থিতিলাভ করেন। 

সর্বজ্ঞান-প্রয়োজিকা ধর্মময়ী শ্রীগীতাঁকে শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন £__ 
গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্বমমূ। 
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্‌ ॥ 
গীতা মে চোত্মস্থানং গীতা মে পরমং পদম্। 
গীতা মে পরমং গুহাং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ বজিতেছেন-_-গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার উত্তম সার, 
গীতাই আমার অত্যুগ্র অব্যয়-জ্ঞান. গীতাই আমার রমণীয় বাসভবন, গীতাই 
আমার পরম পদ্দ। অধিক কি গীতাই আধার পরম গুহা) গীতাই আমার 
পরম গুরু । | 
প্রীভগবানের পরম গুরু যিনি ত্রাহাকেও চৈতন্তময়ী বলিতে কি আপত্তি 
. হইতে পারে ? 
| শেষ কথা । “কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম/ক্‌ কিঞ্চিৎ হী ফলম্‌। ব্যাসে। 
বা ব্য।সপুত্রো বা বাজ্ঞবন্কে॥হথ মৈথিলঃ ॥৮ £_- 
ধাহার সম্বন্ধে বলা হয় কৃষ্ণই সম্যক জানেন, অজ্জুন হরি ফল অবগত, 
ব্যাসদেব ব৷ শুকদেব বা ষোগী যাজ্ঞবন্ধ/ বা জনক ককিঞ্চিৎমাত্র জানেন, তাহার 
সম্বন্ধে অকিঞ্চন এই ছার জীবে কি জানিবে? তথাপি কোন্‌ সংস্কারবশে এই 
অসাধ্যসাধনও ছাড়িতে দাও না, তাহা বুঝব কিরূপে? জীব কি আপন ইচ্ছায় 
এইক্প কার্ধ্য করে, অথবা তোমার ইচ্ছায় চালিত হইয়া এইরূপ কার্যে প্রবৃত্ 
হয় তাহা! কে বুঝাইয়া দিবে? অথবা বুঝিবারই প্রয়োজন কি? 
হে অগতির গতি ! যে দিক্‌ দিয়াই লইয়। যাও, ছে আত্মদেব ! আমাদের এই 
কর, যেন সকল কাধ্যে মানুষ তোমার অনুগ্রহ কামন! ভিন্ন অন্ত কামন! না! করে, 
ধেন সমস্ত ফলকামনা ত্যাগ করিয়া, তোমার আজ্ঞা পালন করিতে করিতে 
তোমার আশ্রয়ে নিরন্তর থাকিতে পাঁরে। জনন মরণে তুম মাত্র আশ্রয় দাত. 
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হে অধমজনের ত্রাণবর্তা! হে পতিতপাবন! হে গাঁপীতাপীর আশ্রয় ! হে 
ক্ষমাসার ! হে আমার দেবতা, হে আমার প্রভু! কি আর বলিব, প্রার্থনা 
করিতেও জানি না । তথাপি এই বলি, ভঙ্গ যেমন কমল মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে . 
আরাম পায়_হাপত্রিতয়-আলামালাকুল আমরা যেন সর্বদা এই জাল! অনুভব 
করিয়া, কাতর হইয়া তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে, তোমার পরমপদে, 
তোমার মধুর চরণকমলে, চিরস্থিতি লাভ করিতে পারি। হে অব্যক্-স্বরূপ! 
হে বিশ্বরূপ! হে স্বেচ্ছাধত-বিগ্রহ! তোমার এই জ্রিবিধ রূপ দর্শন 
করিব, এই উৎকগ্ঠাক্ফুটিত চিত্তে যেন নিরস্তর তোমাকে স্মরণ করিয়া কৃতার্থ 
হইতে পারি, প্রভূ ইহাই প্রার্থনা। 


ভ্ুভীম্ ক্ুঞ্থা £ 
নিত 
গীতার স্থান, কাল ও পাত্র। 


স্থান, কাঁল ও পাত্র কাব্য সম্বন্ধেই আলোচিত হইয়া থাকে। গীতা কি 
কাব্য? যদিও গীতা ধর্মগ্রন্থ, যদিও গীতা! সর্ব-উপনিষদের সার, যদিও গীতা 
সর্বশান্ত্রময়ী, তথাপি ইহার প্রথম অধ্যায়ে কাব্যের সমৃদ্ধ উপাদান দৃষ্ট হয়। 
পুজনীয় গীতা-রহস্যকাঁর বলেন_-“কাব্যাংশে ভগবদগীতা ভূতলে অতুল । স্থান, 
কাল ও পাত্র সম্বন্ধে এরূপ সমৃদ্ধ কাব্য আর কোথায় ?” 

প্রথমেই স্থান-সন্বন্ধে আলোচন! করা ফাউক। গীতার উৎপত্তি-স্থান কুরু- 
ক্ষেত্রের মহাসমর-ক্ষেত্র। স্বসক্ষে দেখি য়া আইস কি এক মহাশ্শান এই কুরু- 
ক্ষেত্র! কি এক দুর্বিষহ বিষাঁদগীতি এইস্থানে নিরন্তর গীত হইতেছে । আজিও 
এই কুরুক্ষেত্রের ফেদিকে অবলোকন করিবে, সর্বত্রই দেখিবে বিনাশচিহু। 
প্র।চীন বৃক্ষ, প্রাচীন কুগুতড়াগাদির কথা ছাড়িয়া দাও,নুতন যাহ! কিছু হইতেছে, 
তাহাও যেন অক্ষুপ্ন থাকে না। সমর-ক্ষেঞ্ে যে সমস্ত লতাগুলাদি জন্মিয়াছে, 
দেখিলে বোধ হয়, যেন রুধির হইতেই ইহারা উৎপন্ন । এই স্থানেই ভগবান্‌ 
পরশুরাম একবিংশ বার ক্ষত্রিয়শোণিতে পৃথিবীকে রুধিরাক্ত করিয়াছিলেন। 
যে শোণিতময় পঞ্চহ্দে তিনি পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন, এখনও সেই 
পঞ্চহ্দ পুরাকালের ইতিহাপ প্রচার করিতেছে । এখনও সমস্তপঞ্চকে কত 
লোক গ্রতিবৎসর দ্বানার্থ গমন করে। কালপুরুষ কর্তৃক তাড়িত হইয়া 
আজ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে । সম্মুখে রণনদী-_ 
এই রখ-নদীর বর্ণনা সুন্দর! 


ভীক্ষ-ভ্রোণ-তটা জয়দ্রথ-জল! গান্ধার-নীলোৎুপল! 
শল্য-গ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুল|। 
অশ্বথাম-বিকর্ণ-ঘোরমকরা ছুর্য্যোধনাবর্তিনী 
সোত্বীর্ণা খলু পাঁবৈ রণ-নদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ ॥ 


অত্াষ্চ তটশালিনী সমরনদী ছ'কুল প্লাবিত করিয়া ছুটগ়াছে। এই খর- 
শ্োতার জলে কোথাও প্রচণ্ড আবর্ত, কোথাও ভয়ঙ্কর কুস্তীর। কোথাও বা 


গীতা-পরিচয়। ১১ 


সুন্দর নীলোৎপল ! ভীম্ম দ্রোণ ইহার তট ভূমি, জয়দ্রথ ইহার জলরাশি, দূর্যোধন 
প্রচণ্ড আবর্ত, শল্য কুস্তীর, কূপ বহনী-প্রবাহ, কর্ণ বেঙলাভূমি, অশখাঁম! ও বিকর্ণ 
ঘোর মকর। পাওবদিগকে এই রণ নদীর. পরপারে যাইতে হইবে স্বয়ং: 
কেশব ইহার কৈবর্ত--কাণ্ডারী। সমষ্টি-ভাবে যে ভগবৎ-সাগরে এই রণ-নদী 
মিশিয়াছে, বিশ্বরূপ দেখাইবার সময়ে যাছা ভগবান্‌ ভক্তকে, দেখাইয়াছেন, সেই 
ভগবান্‌ ব্যষ্টিভাবে পাগুব-তরণীর কর্ণধাররূপে আজ আপন জলে আপনি ক্রীড়া! 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। জীবপুপ্রকে তাড়িত করিয়া এই ভীষণ কুরুক্ষে্ধে 
আনয়ন করিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম-.কুকুক্ষেত্রের মত ভীষণ সমর-ক্ষেত্র 
আর কোথায়? 

তাহার পর গীতার কাল? প্রবল ঝটিকা পূর্ব মুহূর্তে প্রক্কতি কত শান্ত 
অনুভব কর! নারায়ণ বিনাশ-কামনা সমবেত নরপুগ্র নিরীক্ষণ করিতেছেন-__ 
আপনবিক্কৃত অঙ্গ আপনি ছেদন করিবেন, তাই আপনাকে আপনি অবলোকন 
করিতেছেন। এখনই রুধির-আোত প্রবাহিত হইবে, সমবেত জনসজ্ঘ বিনষ্ট 
হইবে, পৃথিবীর পাপভার দুর হইবে, ভ!রতরমণীর হাহাকারে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত 
হইবে । এখনও কিন্তু সসৈম্ত সমবেত রাজন্মগুলী স্থির, এখনও পরস্পর 
বিধ্বংনকারী ছুই মহাসমুদ্র স্তস্তিভ--মহাসমুদ্রে একটিও তরঙ্গ ভঙ্গ দৃষ্ট হইতেছে 
না। বিদা্ব-বজ্-পরিপৃরিত দুই প্রলয় মেঘ পরম্পর পরস্পরকে দেখিতেছে। 
গভীর গজ্জনে এখনও পরম্পর পরস্পরের উপর তাঙ্গিয়া পড়ে নাই। এখনও 
বিছ্যদ্‌ বজ্রাঘতের সহিত ছঃসহ বারিবর্ষণ আরম্ত হয় নাই। প্রতি বীর-হৃদয়ে 
অগ্রি অলিতেছে। অচিরে এই সমরাগ্নি সমস্ত জীবপুঞ্জ দগ্ধ করিবে। অচিরেই 
সমর প্রাঙ্গণ রুধিরাপ্লুত হইবে। রুধিরাপ্ণ,ত কুরুক্ষেত্র গ্রল্নকালে অনল- 
গোলক-বৎ পৃথিবী মত প্রতীয়মান হইবে। এই লোক-ক্ষয়কর মহাযুদ্ধারস্তের 
অব্যবহিত পূর্বে গীতা! উপদিষ্ট হইয়াছিল। যুন্ধক্ষেত্রে গীতা উপদেশ সম্ভব কি 
অসম্ভব, ইহার বিচার পুস্তক মধ্যে করা হইয়াছে । 

এক্ষণে অ।মরা পাত্রের বিষয় আলোচনা করিব। ইহার আলোচন! বিশেষ 
ভাবেই করা উচিত। কারণ গীতার কাব্যাংশ মনন করিতে পারিলে _ভগবান্‌ 
ও অঙ্জুনের ব্যবহার হৃদয় মধ্যে অঙ্কিত করিতে পারিলে-_সহজেই লয়-বিপক্ষের 
হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়--সহজে চিত্বশুদ্ধিলা করা যায়। 

আমর! প্রথমেই দেখি মন্াময় মহারাজ ছূর্য্যোধন রণসজ্জা করিয়া সসৈষ্ঠে 
কুরুক্ষেত্র-মুখে সাজিয়! চলিলেন। সৈম্তদংখ্যা একাদশ-অক্ষৌহিণী। 


১২ নীতা-পরিচয়। 


জৈমিনি-ভারতে অক্ষৌহিণীর একট সহজ তালিক! প্রদত্ত হইয়াছে। 
দশসহত্র হস্তীর প্রত্যেকটি রক্ষা জন একশত করিয়া রথ, প্রত্যেক রথ' রক্ষা 
জন্য একশত করিয়! অশ্ব, প্রত্যেক অশ্ব রক্ষা জন্ত একশত করিয়া পদাতিক 
ইহাই. অক্ষৌহিণীর স্থু হিসাব । গোস্বামী তুলসী দাস তাঁহার রামাগণে যে 
ভাবে অক্ষৌহিণীর গণনা করিয়াছেন তাহাই সুস্ম গণনা । এখানে প্র গণনা 
মন্নিবেশিত করা হইল। 



























































গণ | ২৭ | ২৭ ৮১ ণ ১5৫ রা 
বাহিনী ৰ ৮১ | ৮১) ২৪৩ ৪০৫ এ 
পুতনা | ২৪51 ২৪৩ ৭২৯ 1২520 ২8৩০ 
চমু | ৭২৯ ৭২৯ ২১৮৭ টিহাদ ৭২৯০ 
অনীকিনী মাত ২১৮৭ ৬৫৬১ চুদা | ২১৮৭০ 

















অক্ষৌহিণী | ২১৮৭০ 














২১৮৭০ | ৬৫৬১০ | ৯৫, ২১৮৭০০ 


আর যে মগুলাকার স্থানে বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ পঞ্চ-যোজন 
অর্থাৎ বিশ ক্রোশ। উপস্থিত সময়ে যে স্থান টুকুকে কুরুক্ষেত্র বলে, 
সে স্থানে অষ্টাদশ-অক্ষৌহিণী সৈন্য স্কুলন হয় না সত্য, কিন্ত বাহার! 
মহাভারত দেখিয়াছেন, তাহারা জানেন-_পঞ্জাব প্রদেশের দুর দূরবর্তী 
স্থান জুড়িয়! এই সৈন্ত সামন্ত অবস্থান করিয়াছিল। আমর] গীতা-পূর্বাধ্যায়ে 
এই সমস্ত স্থান উল্লেখ করিয়াছি। আরও এক কথা- মস্ত সৈম্ত এককালে 
যুদ্ধ করে নাই, ভিন্ন তিন্ন সেনানায়ক আপন আপন সৈন্য লইপ্না ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে সমরাঙ্গনে আদিতেছিলেন, ইহাঁও মহাভারতে উল্লেখ আছে। যাহ! 
হউক একাদশ-অক্ষৌহিণী সৈন্য লই দূর্যেযাধন কুরুক্ষে্রের দক্ষিণ পশ্চিম 


গীতা-পরিচয় । ১৩ 


বিভাগে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিলেন, আর পাগুবের! উত্তর-পূর্বদিকে সপ 
অক্ষৌহিণী সৈম্ত লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিলেন। 

মনে মনে গীতার এই প্রথম দৃশা অঙ্কিত কর, শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। 
সম্মুখে বিস্তীর্ন কুরুক্ষেত্র-প্রান্তর । এই বিশাল কুরুক্ষেত্রে মগশিত কুরুসৈন্ যুদধার্থ 
সুসজ্জিত, কোথাও আর স্থান নাই। দ্বাপর-মুগের প্রায় সমস্ত রাজন্যবর্ম এখানে 
পরিলক্ষিত হইতেছে; সঞ্জয় স্বচক্ষে যাহ! দেখিয়া আসিগাছিলেন, এবং দ্িব্য- 
চক্ষুতে যাহা! দেখিয়াছিলেন, ধৃতরাষ্্রকে তাহারই সংবাদ দ্িতেছিলেন, বলিতে- 
ছিলেন-_-রাজন্‌! এ দেখ, সসাগরা৷ ধরণীর অধীশ্বর হইয়াও মহামানী রাজা 
ছর্য্যোধন রাজবেশে পদতব্রজে আচার্ষ্যের নিকট গমন করিতেছেন। দ্রত গমনে 
_নানারত্ব-বিজড়িত শিরতাজ রাজমন্তকে কম্পিত হইতেছে। আজ পাওব- 
সৈম্ভ দেখিয়া নিজ মর্ধ্যাদ! ভূলিয়াছেন, সেনাপতিকে না ডাকাইয়। নিজেই 
দৌড়িয়া যাইতেছেন। এ দেখ, রাঁজনীভি-কুপল মহারাজ নিগ্গের ভীতি 
সঙ্গোপন করিয়া দংক্ষিপ্ু অথচ বহু-ন্থবুক্ত বাক্যে আচীর্ধ্যকে অন্থুলি তুলিয়া 
পাণ্ডব-সৈন্য দেখাইতেছেন। বলিতেছেন, হে গুরো! এ দেখুন, আপনার 
শিষা ধীণান্‌ ্রপদপুত্র-বিরচিত পাগুব-চমূ কিন্ধপে মজ্দীকৃত হইয়াছে। গুরুর 
ক্রোধো্রেক করাই দুধ্যেধনের উদ্দেপ্ত ।  ধৃঈছায় শিষা হইয়াও গুরুর বধোপায় 
কৌশলে জানিয়া লইয়াছে। এক্ষণে সেনাগতিত্ব গ্রহণ করিয়া বিনাশার্থ আসি- 
য়াছে আরও দেখুন, এই সৈম্যমধ্যে শূর, বাণক্ষেপকুশল, যুদ্ধে ভীমাজ্জুন তুল্য 
মহারথ যুধুধান, বিরাট, দ্রপদ, বৃষ্টকেতু, চেকিতান, ক।শীরাজ, বীর্য্যবান্‌ পুরুজিং, 
কুস্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈবা, বিক্রমশাণী যুধামঙ্থ্য, বীর্ধ্যবান্‌ উত্তমৌজা, 
মুভদ্রাপুত্র অভিমন্থ্য, এবং দৌপদীর পুত্রগণ, ইহারা সকলেই মহারথ। শঙ্্র 
* শাস্ত্-প্রবীণ মহারথ, একাকী দশসহঅ ধনুদ্ধারীর সহিত যুদ্ধে সমর্থ, এতত্তিন্ন 
শত শত অতিরথ, লক্ষ লক্ষ রথী ও অদ্ধরথ রহিয়াছে 

পাণ্ব-সৈন্য দেখাইতে দেখাইতে দুর্ষ্যোধনের মনে ভীতির সধ্ণর হইয়াছে । 
বিশেষ ভিতরে অন্তায় আছে। রাজা অন্তর্ভীতি আচ্ছাদন করিয়া আপনাকে আশ্বস্ত 
করিবার জন্য 'তখন আপন পক্ষের প্রধান প্রধান সেনানায়কদিগের নামো- 
ল্লেখ করিতে লাগিলেন, বলিলেন__-মামার পক্ষেও আপনি, ভীম্ম, কর্ণ, 
ুদ্ধবিজরী কপ, অশ্বখামা, বিকর্ণ, সোমদত্-পুত্র ভূরিশ্রব! এবং রাজা জয়দ্রথ 
আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্ত জীবনত্যাগ্গে কৃতনিশ্চয় হইগ্াছেন; 
ইহার! সকলেই অস্ত্রধারী ও যুদ্ধবিশারদ। আমাদের দৈন্য ভীম্ম কর্তৃক 
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রক্ষিত এবং অপর্যযাপ্ত। আপনার! সকলে স্ব স্ব বিভাগ অনুসারে ব্যহ রচনা 
করিয়া ভীঘ্মকে সর্ধপ্রকারে রক্ষা করুন। ভীম্ম যখন শক্রর সহিত যুদ্ধ 
করিবেন, তখন ধেন অন্ঠদ্িক্‌ হইতে কোন শক্র তাঁহাকে আক্রমণ করিতে 
না পারে। 

দর্যোধন নান! কথ! কহিলেন, কিন্ত আচার্য্য কোন কথার উত্তর দিলেন 
না। দূর হইতে পিতামহ ছুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, ছুর্য্যোধনের মনের 
অবস্থা বুঝিলেন। ভীন্ম বনুদর্শী ও প্রবীণ। ভীন্ম পিতামহ _ দ্রোণ-অপেক্ষা 
আত্মজ্জন। ভয়ভীত দুর্ষেযাধনের উৎসাহ জন্ত তিনি শঙ্ঘখধ্বনি করিলেন, তখন 
শত শত শঙ, ভেরী, মাদল, পটহ, গোমুখ, প্রভৃতি রণবাদ্য একেবারে বান্ছিয়া 
উঠিল; তুমুল শবে আকাশ ও রগভূমি পরিপুরিত হইল। পুস্তক বন্ধ করিয়া 
এই দৃষ্ঠ স্বরণ কর। 

একবার দুটি চক্ষু উন্মীলন কর, আবার দেখ কি সুন্দর--দেখ খ্বেতাশ্বযুক্ত 
মহারথাদীন ক্ৃষ্ার্ছুন 'আপন আপন শশ্র্বনি করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পাচ 
জন্যের সহিত পঞ্চ পাওবের শঙ্খ নিনাদিত হইল দ্রুপদাদি নরপতিগণ পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ শঙ্ঘ বাদন করিলেন। অভিভৈরব সেই শঙধ্বনি পৃথিবী ও আকাশ 
তুমুল করিয়া তুলিণ; এবং ধার্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় যেন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। 

ক্রমে রণবাদ্য মন্দীভূত হইল, আবার সেই অগণিত সৈন্য, 'অবৃষ্টিপরস্ত 
অন্ুবাহের ন্যায়, অনুত্তরঙ্গ জলরাশির সন্তান গম্ভীর হইল, গীহার দ্বিতীয় দৃষ্ঠ 
স্বতন্ত্র অভিনগ অনুভব কর। উৎকট শঙ্খনিনাদে কেহই রণে ভঙ্গ দিল না, 
বরং স্পর্ধাসহ দণ্ডায়মান রহিল। সমর-কেশরী অর্জন ক্রুদ্ধ! 

বারণাবতের ভীষণ কু-অভিসন্ধি, দ্যুতক্রীড়ার নৃশংস কপটাচার, ভ্রৌপদী- 
বন্ত্রহরণের দারুণ অপমান, অগ্জাতবাসের বিজাতীয় ক্লেশ সেই ক্রোধাগ্সিতে 
ফৎকার দিতেছে। অঞ্জন গাণ্ডীব উত্তোলন করিয়াছেন_অন্ত্র নিক্ষেপ 
করিবেন, সহসা অন্ত বাসনা জাগিল। 

প্রবৃত্তে শন্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্ভম্য পাঁগুৰঃ | . 
হৃধীকেশং তদ| বাক্যমিদম|হ মহীপতে ॥ 

অর্জুন সমরার্থে অবস্থিত রাঁজন্ত-বর্গকে দেখিতে চাহিলেন, হৃধীকেশকে 
বলিলেন হে অচ্যুত | যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি যুদ্ধকামী, ছুর্বধি ছুর্ধ্যাধনের 
হিতাকাজ্ী এই নরপতি সমূহকে নিরীক্ষণ করি, তাবৎকাল তুমি উভয়-সেনার 
মধ্যে রথ স্থাপন কর! প্রীতগবান্‌ তাহাই' করিলেন। 
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দেখিতে দেখিতে রথ উভয়সেনার মধ্যস্থলে আনীত হইল। অর্জুন দেখিতে- 
ছেন-_আত্মীর, স্বজন, পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, 
সখা, শ্বশ্তর--সকলেই যুদ্ধার্থ সমবেত। সহসা মনের গতি পরিবন্তিত হইল-_ 
ক্রোধ দূরে গেল, আসিল নির্কেদ । এই অজ্জরন-চরিত্রে আমাদের প্রয়োজন । 
সত্যকথা, অজ্জুনের মত বাহুবল আমাদের নাই, অঙ্ঞুনের মত শূরত্ব আর 
কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না, অজ্জুনের মত শীঙ্্-মর্্যাদা, অঞ্জনের মত গুরু- 
ময্যাদা, অর্জুনের মত লোক-মর্ধ্যাা আর আমরা দেখিতে পাই না । তথাপি 
যখন দেখি, এই মহান্‌ চরিত্র প্রবল উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কর্তব্যের 
নিষ্ঠরতা অনুভব করিয়া আমাদের মত চিত্তের দুর্বলতা দেখাইতেছেন, যখন 
দেখি কর্তব্যের গুরুভারে নিশ্পেষিত হইয়া__-শোক-মোহাচ্ছন্ন হইলে আমাদের 
যাহা হয়--অজ্জুনের তাহাই হইতেছে, তখন অর্জুনকে আমাদের মত ভাবিয়া 
অর্জুনের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে আমর প্রস্তুত হই। বড় ব্যগ্র হইয়া 
শুনিতে চাই, অর্জ,ন কি বলিতেছেন? অর্জ,ন বলিতেছেন _. 


দৃষ্টেমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্‌ সমবস্থিতান্‌। 
সীদস্তি মমগাত্রাণি মুখঞ্চ পরি শুষ্যতি ॥ 
বেপথুম্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে। 
গাণ্ডীবং অংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহাতে ॥ 


বলিতেছেন--হে কৃষ্ণ! হে কেশব! এই সমস্ত স্বজনকে যুন্ধ করিতে আপিতে 
দেখিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন হইতেছে, শরীর কম্পিত হইতেছে, রোমহর্য হই- 
তেছে, হস্ত হইতে গাঁওীব ক্থলিত হইতেছে এবং ত্বক্‌ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। 
আমি আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার মন বিধুর্ণিত হইতেছে, 
নানাপ্রকার অমঙ্গল দেখিতেছি--অজ্জুনের বিষাদ-শাস্তির জন্ত ভগঝান্‌ ব্রাঙ্গী- 
স্থিতি উপদেশ প্রদান করিলেন। ভগবান্‌ শঙ্কর ত্রাঙ্গীস্থিতি অর্থে বলিতেছেন-. 
*্রঙ্গণি ভবেয়ং স্থিতি, সর্বকর্ধ সংন্তস্ত ব্রঙ্গরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ* অর্থাৎ 
সর্ববকর্ম্ম সন্ন্যাসপুর্ববক ব্রন্মরূপে অবস্থানের নাম ব্রাঙ্গীস্থিতি। ্রাঙ্গীস্থিতি, ব্রহ্গ- 
নির্বাণ, আত্মজ্ঞান ইত্যাদি একই কথা । ব্রাঙ্গীস্থিতি ভিন্ন শোকের চিরনিবৃত্তি 
হইতে পারে না । অন্ত অস্ত উপায়ে শোঁক ছুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি হইতে পায়ে 
সত্য, কিন্তু ক্ষণিক-নিবৃতি জন্ত বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি ব্যাকুল নহেন। কারণ গুরু- 
কর্তব্যগালনে লঘুকর্তব্যের স্থখ অবস্তাই লাভ হয়। 'আত্যস্তিক নিবৃত্তিই এক- 
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মাত্র প্রয়োজন। সাংখ্য-শান্ত্রে এই আত্যন্তিক নিবৃত্তিই লক্ষ্য, যোঁগশাস্ত্রে এই 
'আত্যস্তিক নিবৃত্তির উপায়-_ চিত্তনৃত্তি নিরোৌধ-_করিয়। ডরষ্টার স্বরূপে অবস্থান) 
:.বেদান্তে ইহারই জন্ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রাহ্গীস্থিতির স্বরূপ 
বুঝাইয়াছেন এবং বাকী অধ্যায়গুলি এই স্থিতি কিরপে জাভ হইবে, 
তজ্জন্ত সাধনার ক্রম, দেখাইয়াছেন। আমরা অঠিসংক্ষেপে গীতোক্ত ব্রাঙ্গীস্থিতি 
বা মুক্তির আলোচনা করিব। গীতার প্রথম অধ্যায়ে বিষাদ-যোগ, শেষ-অধ্যায়ে 
মোক্ষ যোগ। 

খেথানে অজ্জুন দুঃখ করিতেছিলেন-_আতমীয়স্বপ্নন মরিবে, সেইখানে 
ভগবান্‌ কোন প্রকার দুর্বলতার উপদেশ দিলেন না। যাহা মত্য তাহাই 
বলিলেন। বলিলেন তুমি পণ্ডিতের মত কথা কহিতেছ কিন্তু মূর্খের মত 
ক!ধ্য করিতেছ। তুমি অশোচ্য বিষয়ে শোক করিতেছ। ভীন্ম দ্রোগাদীর 
দেহগুলিই কিছু তীম্ম দ্রোণ নহে | ইহাদের আত্মাই ইহারা । কিন্তু “আত্মার 
মৃত্যু নাই'। এই সমস্ত ব্যক্তির “আত্মা* অজর অমর। ইহারা আত্মা নহে 
ইহারা দেহ এই দেহাত্মবোধ তুমি কেন করিতেছ? তোমার জানা উচিত 
আত্মা_ 

ন জায়তে অিয়তে বা কদাচিৎ, নায়ং ভূত্বা তবি'ত! বা ন ভুয়ঃ। 

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ 

জীবের আত্মা শরীর নষ্ট হইলেও মরে না। এই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। 

বালক যোদ্ধা প্রদিদ্ধ বীরপুরুষদিগে্র নিকট অন্ত্রপরীক্ষ! দিতে গিয়া 
ঘেরূপ কম্পিত হয়, বালক বক্তা জগন্মান্ত পণ্ডিতমগ্ুলী-মধ্যে প্রথম মুখ খুলিবার 
সময় যেরূপ ঘত্ধাক্র-কলেবর হয়, শুফ-মুখে আপন হৃদয়ে যেরূপ গুরুতর ঘাত- 
গ্রতিঘাত উপলব্ধি করে, অর্জুনের ততোধিক হইতেছে, অথচ অজ্জুঁন বিখ- 
বিজয়ী মহাপুরুষ । কিরাতরূপী ভগবান্‌ পিনাকপাঁণি এই অর্জুনের পরাক্রমে 
পরিতুষ্ট হইয়া বলিম়্াছিলেন-_ 


তে! ভে৷ ফাল্গুন! তুষ্টোইস্মি কর্্ণাইপ্রতিমেন তে। 
শোর্যেণানেন ধৃত্যা চ ক্ষত্রিয়ো নাস্তি তে সমঃ ॥ 
হে অর্জুন! তোমার কর্তে বড়ই তুষ্ট হইলাম, ধূতি ও শৌধ্যে তোমার মত 
ক্ষত্রিয় আর নাই। 
যখন কুরুক্েবরযুদ্ধের অব্যবহিতপূর্বে এই অর্জুন বিরাট রাজকুমার উত্তরের 


শবীতা-পরিচয় । ১ 


মারথ্য করিয়াছিলেন, যখন উত্তর ভীত হইয়া ক্লীব বৃহন্নলা ভীতি উৎপাদন অন্ত 
পুনঃ পুনঃ কৌরবসৈন্ত দেখাইতেছিলেন, পুনঃ পুনঃ ভীম্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্যাদ্দ 
কুরুবীরগণের নামোল্লেখ করিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন_তুমি একাকী, 
কিরূপে এই প্রবল-পরাক্রম মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করিবে, তখন যে অর্জুন 
সগর্কে বিরাট-পুত্রকে উত্তর করিয়াছিলেন--উত্তর ! যখন দ্রৌপদী-স্বয়ংবরে 
লক্ষাধিক নরপতি আমায় আক্রমণ করিয়াছিল, তখন আমি একা-__কে তখন 
আমার সহায় হইয়াছিল? যখন কালান্তক যমতুল্য অগণিত নিবাতকবচগণের 
সহিত আমি যুদ্ধ করিয়াছিলাম, কে তখন আমার সাহাধ্যার্থ আসিয়াছিল ?* 
যে অর্জুন এ সময়ে উত্তরকে সারথি করিয়া বহুবার ভীম্ম দ্রোণাদি মহা- 
রথগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, ছূর্য্যোধনাদির প্রাণসংহারে সমর্থ হুইয়াও যিনি 
সম্মোহন-অস্ত্রে কৌরব-শক্রদিগকে মুচ্ছিত মাত্র করিয়াছিলেন, প্রাণনংহার 
করেন নাই, সেই অর্জুন আজ বলিতেছেন-_ 


“ন চ শরোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ৮ 


হে কৃষ্ণ! হে অচ্যুত! আমি আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার 
মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে--বলিতেছেন-_ 


ন কাঙ্কে বিজয়ং কৃষ্ণ ! ন চ রাজ্যং স্ুখানি চ। 
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ ! কিং ভোগৈ জীবিতেন বা । 


কৃষ্ণ ! আমি রাঁজ্যও চাহিনা, তোগও চাহি না, জীবনেও আমার প্রয়োজন 
নাই। অর্জুন মহাপুরুষ। মহাপুরুষও সাধারণের মত কাতরোক্তি করেন__ 
সাধারণে আশান্বিত হয়, অর্জুনকে আপনাদের মত মনে করে। তথাপি 
অর্জুনের সহিত সাধারণের কোন বিশেষ সাদৃশ্ত নাই। অজ্জুন মহাপুরুষ, 
তাহারা কাপুরুষ । জীবন-সংগ্রামে ভীত হইয়া লোকে শতবার বলে “আর 
পারি না”, “মৃত্যু হইলেই ভাল হয়”। অর্জন কিন্তু 'পারি না+ বলিতেছেন না, 
বলিতেছেন “যুদ্ধ করিব না+ কারণ যুদ্ধ করা নি্ঠ,রের কার্য, আমি নিষ্ঠুর 
হইতে চাহি না। ক্লেশের ভয়ে বা প্রাণের ভয়ে কিন্তু অর্জুন যুদ্ধ হইতে 
নিবৃত্ত হইতেছেন না, হইতেছেন করুণায়-পাছে অপরের জীবন নষ্ট হয় 
এই জন্ত--কিরূপে গুরুকে শরদ্বারা বিদ্ধ করিবেন, কিরূপে পিতামঠকে অস্ত্া- 
ঘাত করিবেন, এই জন্য । ভীম্ম ও দ্রোণের কথা অজ্ঞুন একাধিক বার উল্লেখ 
করিয়াছেন। যে পিতামহের ক্রোড়দেশে উপবেশন করিয়া! পিতৃহীন বালক 


১৮ গীতা-পরিচয় | 


পিতামহকে 'পিতা? বলিয়! সম্বোধন করিত, আর ভীম্ম সজলনয়নে বালকের ভ্রম 
সংশোধন করিয়া দিতেন, আজ ধাঁহাকে পুষ্পমাল্য ভূষিত করিতে ইচ্ছা করে, 
"তাহাকে বিনাশ করিব কিরূপে? অর্জুন এই জনা শোকে কাতর। যে 
আচার্য্য অর্জুনকে সর্বপ্রধান করিবার জন্ত অশ্বামাকেও গোঁপন করিয়া 
অন্তরিক্ষা দিয়াছিলেন-_যে আচার্য্য অর্জনের প্রতিত্বন্ী কেছ ন! থাকে, এই 
জন্য একলব্যের নিকটে বৃদ্ধাঙ্থুলি গুরু-দক্ষিণ৷ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গুরুকে 
প্রাণে বিনাশ করিতে হইবে-_অর্জুন কপা-পরবশ হইয়া যুদ্ধ হইতে প্রতি- 
নিবৃত্ত হইতেছেন। তুমি কি এই কূপাবেশে আবিষ্ট হইয়! কর্ম করিয়া থাক? 
তুমি কি মনে ভাব--এই ধন গ্রহণ করিবে না, কারণ তুমি গ্রহণ করিলে 
অপর প্রতিদ্বন্দ্ীর মনংপীড়া হইবে, অতএৰ গ্রহণ করা উচিত নহে-_ইহা কি 
: লোকের উক্তি? তাই বলিতেছিলাম কিছু পার্থক্য আছে। অঞঙ্জুনের বিষাদ 
অন্বাভাবিক উচ্চাঁভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য বন্ধুবিনাশ প্রভৃতি হইতে 
উংপর্ন হয় নাই, এ বিষাদের মূলে পাপ নাই, আছে গুরু বাঁ আচার্ধ্য বিনাশ- 
ভয়! যাহা হউক এই বিশ্ববিজমী মহাপুরুষ আঙ্জ যুদ্ধান্ত্র ত্যাগ করিয়া দীন- 
ভাবে দণ্ডায়মান। যাহার সব্যসাচিত্বে দেখানুরে কেহই তাহার প্রতি্বন্বী হইতে 
সাহস পাইত না, ধিনি শৌধ্ধ্য স্ুরোন্াদিনী উর্কণীকেও তুচ্ছ করিয়াছিলেন” 
এই শূর--এই বীর আজ অস্ত্র নিক্ষেপে উদ্যত হইয়া আর অন্তর নিক্ষেপ করিলেন 
না, অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কাতরে যোড়-করে দাড়াইয়াছেন ; এই লোকক্ষয়কর 
সমর গ্রারস্তে তাহার হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইয়াছে ) যুদ্ধ তাগ করিয়া আজ তিনি, 
ভিক্ষাবৃত্বিগ্রহণে প্রস্তত হইয়াছেন ) আর সর্ধব-লোক-মহেশ্বর, ভক্ত-তরণীর কর্ণ- 
ধার, দীনের বন্ধু, তাপিতের আশ্রয়, বিপন্নের মধুসুদন, এই কাতর জনের 
রথে সারথি! 

এই পার্থ-দারথি কে? শ্রী-গীতা ইহার পরিচয় কতদূর দিবেন, আমর! এখানে 
তাহার আলোচন! অসঙ্গত মনে করি না। 

গীতাশাস্ত্রে “ভগবান্‌ উবাচ” এই কথায় শ্রককষ্চকেই যে লক্ষ্য করা হই- 
যাছে, তাগাতে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। এই শ্রীকুঞ্চ যে অবতার, ইনি 
যে মায়া-মানুষ, ইনিই থে ধর্দের গ্লানি এবং অধর্শ্বের অভ্যুখান হইলে অবতীর্ণ 
হইয়! সাধুদিগের পরিভ্রাণ এবং অসাধুদিগের ধিনাশ সাধন করিয়া যুগে যুগে 
ধর্ম সংস্থাপন করেন, তাছাও গীতাশান্ত্রে পাওয়া যায়। “্্ীভগবান্গবাচ”-তে 
পাওয়া যায়-_ | 


শবীতা পরিচয়। ১৯. 


অজোহপি সন্ব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়। ॥ ৪-৬ 


এই শ্রীভগবান্‌শ্ীক্ুষ্ণই অব্র-_জন্মরহিত ; ইনিই আবার ভৃতসমূহের ঈশ্বর ১ 
ইনি আপনার প্ররুতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মধায়! দ্বারা জন্মগ্রহণ করেন । 

এই শ্্লোকে পাওয়! যাইতেছে,_ধাহার জন্ম নাই, বিনি অব্যয় আয, ধিনি 
প্রাণিসমূহের ঈশ্বর, তিনিই তীহার প্রক্কৃতিতে অধিষ্ঠান করেন এবং আত্মমায়া- 
প্রভাবে শ্রীরুষ্খরূপে জন্মগ্রহণ করেন। 

আমরা এখন জিজ্ঞাদা করি, ধাহার জন্ম নাই, যিনি অঞ্জ, তিনি কোন্‌ বস্ত? 

শ্রীগীতাতে জীবের আত্মাকেও অজ বলা হইয়াছে । এই জীবাত্মাই অৰি- 
নাশী, ইনিই অব্যয়, শরীরের বিনাশে ইহার বিনাশ হয় ন1। 


ন জায়তে জিয়তে বা কদাচি- 

্নায়ং ভূত্ব! ভবিতা বা ন ভূয় 
অজে! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো 

ন হস্তে হন্যমানে শরীরে ॥ 


জীবের আত্ম ধিনি, তিনি কোন কালে জন্মেনও না, মরেনও না। ইনি হইয়! 
আবার যান, ইহাঁও নহে ? অথব! না হইয়া আবার হন তাহাও নহে। হইয়া_জাত 
হইয়া তিরোভূত হওয়াকে লোকে মরিল বলিয়া বলে; আবার 'অনৃত্ব'__ন! হইন্া 
“ভবিতা - হওয়াকে লোকে জন্মান বলে ] তাই বল! হইল আত্মার জনন মরণ 
দাই; ইনি অজ; ইনি নিত্য-_ সর্বদা একরূপ, ইনি শাশ্বত - সর্বদা বর্তমান; 
ইনি পুরাণ--পুরা হইয়াও নব--সর্বদ] নুতন, অপূর্বব; শরীর হনন করিলেও 
ইনি হত হয়েন না। 

ধিনি অজ, যিনি অবায়, তাহার সন্বন্ধেই পুনরায় বল! হইতেছে-_শন্ত্র ইহাকে 
কাটিতে পারে না, অনি ইহাকে গোড়াইতে পারে না, জল ইহাকে পচাইতে 
পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইনি অচ্ছেদ্য) ইনি অদাহ্‌) 
ইনি অশোধ্য ; ইনি নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থিরস্বতাব ; ইনি চিরদিন আছেন? ইনি 
ইঞ্জিয়ের অগ্রাহ্য, চিন্তার অগোচর ) ইনি ফড়বিধ-বিকার-শৃণ্ঠ । 

লক্ষ্য রাখিতে হইবে, জীবাত্মাকেও সর্বগত--সর্বব্যাপী বল! হইল। জীবাত্ব! 
যেমন অজ, অব্যয়, অবিনাশী, সর্বব্যাপী, পরমাত্বাও সেইরূপ । গীতা তবে 
দেখাইতেছেন--ধিনি জীবাস্মা/ তিনিই পরমাত্ম। ! নতুবা! উভয়েরই সর্ববগতত্ব, 
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সর্ববাপিত্ব বিশেষণ কেন দিবেন? যিনি সর্বব্যাপী, তিনি একই; তিনি 
খুর্ণই। জীবাত্মাও পূর্ণ, আবার পরমাত্মাও পূর্ণ; তবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার 
গ্রভেদ কি রহিল ? ফলে, শ্রুতি যেমন্‌ জীবাত্মা ও পরমায্মার প্রভেদ করেন 
না, শতি'যেমন বলেন,__'উপাধিগত পার্থক্য থাকিলেও বস্তটি এক,মাকাশ এক 
হইলেও ঘট-পটের পার্থক্য আছে বলিয়া! এক আক1শকেই ঘটাকাশ. পটাঁকাশ 
প্রভৃতি বু নামে অভিহিত করা হয় মাত্র সেইরপ শ্রীগীতাও বলিতেছেন, 
আত্মা একটি হইলেও ইহাকেই কখন বলা হয় ব্রহ্ম, কখন ঈশ্বর, কখন জীব-__ 
এই ভিন্ন ভিন্ন নাম*রূপে নির্দেশ করা হয়” ধাহারা গীতাশান্ত্র একটু মনোযোগের 
সহিত আলোচনা! করিবেন, তীহারাই এ কথা সত্য বলিয়া বুঝিবেন। মেইজন্তই 
গীতাকে “অদ্বৈতামৃতবধধিণী” বল! হইয়াছে। 


এখন আমাদিগকে বলিতে হইতেছে,--ধিনি তগবান্‌, যিনি শ্রীকুষ্ণ'অণতার 
ব! মায়া-মানুষ, তিনিই পরমাস্মা--তিনিই জীবাত্মা। “ভূতানামীশ্বরোইপি সন” 
ইহাতে ও বুঝা! গেল-_প্রীরষ্ণ আবার সর্বগ্রাণীর ঈশ্বর । 

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ববলোকমহেশ্বরম্‌। 

স্হৃদং সর্ববভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শীস্তিমৃচ্ছতি ॥ ৫-২৯ 
এই শ্লোকে মায়া-মানুষ শ্রীকুষই যে কর্তা ও দেবতারূপে যজ্ঞ ও তপস্তা-সমূহের 
ভোক্তা, সর্বলোকের মহান্‌ ঈশ্বর, সর্ব্ব জীবের স্হৎ_-ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া 
বল! হইল। 'অহমাত্ম। গুড়াকেশ 1” ১০-২০ শ্লোকে এই শ্রীকৃষ্ণই যে আত্মা-- সর্ব- 
ভুতের অন্তরে অবস্থিত পরমাস্বা, তাহাও বল! হইতেছে। সর্বক্ষেত্রে ইনি 
কষেত্ক্ঞ,সর্বদেহে ইনিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা__যগ্জাদির প্রবর্তক ফলদাতা-_ 
অধিষজ্ঞ, ইহাও গীতা বলিতেছেন। 

“ময়া ততমিদং সর্ব্ংং জগদব্য্রমুত্তিনা ।* (৯-৮) এই মায়ামান্য শ্রীকৃষ্ণই 
অবযক্তরূপে নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন-_-এই শ্লোকে বল! 
হইতেছে,_যিনি অব্যক্ত নিরাকার, তিনিই ব্যক্ত অবতার। আবার যখন 
বলিতেছেন, 

বিত্যাহমিদং কৃতন্মেকাংশেন স্থিতো জগৎ । (১০-৪২) 


বিষ্ভ্য বিশেষত: স্তত্তনং দৃঢ়ং কৃত্েদং কৃতক্ং জগদেকাংশেনৈকাবয়বেনৈক- 
পাদেন সর্বতৃতদ্বরপেপেত্যেতৎ ইতি *শঙ্করঃ। এই সমস্ত জগৎ আমি--আমার 
একাংশমাত্রে--একপাদে সর্বভূতত্বরূপে ধারণ করিয়৷ আছি। শ্রুতি যে 
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বিশ্বরপকে--সগুণরন্ধকে লক্ষ্য করিয়া বলেন._-“পাঁদোইস্ত বিশ্বী ভূতানি'”, 
শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সেই সগ্ুণ ব্রহ্ম বা বিগরূপ বলিয়াও বলিতেছেন । 

সন্দিতঃ পাণিপাদং তত সর্দতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 
: সর্ববতঃ আতিমল্লোকে সর্ববমাবৃহ্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩১৭ 
গীতা এই শ্লোকের ভাবে দেখাইতেছেন শ্রুতির সহস্রণীর্ষা পুরুষণ্ তিনি। বিশ্বর্ূপ 
দর্শনের পর অজ্ঞুন যখন বণিতেছেন,__ 
দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন। 
ইদানীমন্মি সংবৃন্ত সচেত!ঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ১১-৫ 


তখন কাহার সন্দেহ থাকিতে পারে যে, যে পুরুষ অক্ষর ও অক্ষরেরও অতীত 
পুরুষোন্তম, যে পুরুষ সহস্শীর্ষ সতস্রাক্ষ সহস্রপাৎ্ বিশরূপ, যে পুরুষ অব্যক্ত, 
অবিনাশী অবিজ্ঞাতন্বরূপ, অক্ষর ব্রক্গ, যে পুরুষ দেহে দেহে অধিষজ্ঞ ক্ষেত্রজ্ত 
সেই পুরুষই এই মায়া-মানুষ শ্রী্ষ্$-অবতার। 

যে পুরুষ আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমাপায় জন্মগ্রহণ করেন, 
সেই পুরুষই বলিতেছেন,__ 

ভূমিরাপোইনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহংকার ইতীর়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৭-৪ 

বলিতেছেন,--গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, অহং- 
তত্ব, মহত্তত্ব এবং অবিদ্য,_-আমার জড় প্রক্কৃতি এই অষ্ট ভাগে বিভাগপ্রাপ্ত 
হইয়াছে। ইহ! ভিন্নও আমার আর এক চেহন প্রকৃতি আছে-_-তাহার দ্বারা 
আমি জগৎ ধারণ করিয়া আছি। এই মায়-মানুষ, অবতার, শ্রীকষ্ণই জড় ও 
. চেতন প্রকৃতির নায়ক। জড় ও চেতন প্রকৃতির সহিত তাঁহাকেই জানাই 
জ্ঞান-ইহাও তিনি বলিতেছেন। 

বিষুর পরমপদ অর্থে সাধারণ অর্থ বাঁদে ইহাও অর্থ হয় যে, বিষুণই পরমপদ। 
যেমন “রাহোঃ শিরঃ, অর্থে রাহুই শির বুঝায়, কারণ শির ভিন্ন রাহুর অন্ত অঙ্গ 
নাই ? যেমন “সবিতুর্করেণ্যং ভর্সঃ অর্থে মবিতাই বরণীয় ভর্গ বুঝায়, সেইরূপ 
“অমঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্বা ততঃ পদং তৎ পরিমার্ণিতব্যং* ইছাতে যে তৎপদ 
আছে, সেই পরমপদই যে শ্রক্ক্চ। ইহাও “তদ্ধাম পরমং মম” ইছাতে বুঝ! যায়। 

আমরা শ্রীগীতা হইতেই দেখাইতেছিলাম-_যিনি নিগুণ ব্রহ্ম, তিনিই মায়া 
অবলম্বনে সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই বিশ্বরূপ, তিনিই আস্মাঃ তিনিই মান্ামানুষ-অব- 


৯০ 
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তার। ধিনি পরমাত্বা, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান, তিনিই অবতার। 
সর্বশান্ত্রে এই সত্য বাক্যই দেখা যায়। তুমি যদি বল,__সাকার শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর, 


। নিরাকার ব্রহ্মট তীহার অঙ্গজ্যোতিঃ, যদি বল,__-পরমাত্ম(টি কখন জীবাস্মা হইতে 


পারেন না, যদি বল,_পরমবন্গের কখন অবতার হইতে পারে না, তাহা হইলে 
আমরা ধলিব তুমি সম্প্রদায় রক্ষার জন্য বেদ অমান্ত করিঠেছ। ইহা তোমার 
অনমদাহদিকতা মাত্র । এ সম্বন্ধে অধিক লেখা নিশ্রয়োজন। 

উপস্থিত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কি ভগবান? অবতার-বাদ কতদূর সম্ভব? 
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি কাহারও কি হইরাছিল? জীবনুক্তি কি কথার 
কথা নহে? অধিকাংশ জোঁকেরই এই সন্দেহ। সন্দেহ হওয়াই উচিত। 
কর্ধশূন্য জ্ঞান আলোচনা যদি ইহ! ন! হয়, তবে এই ষুগাধিপতির দোষ 
পড়িবে । সংযম অভ্যাস না করিলে, যোগ-ধারণ। করিতে ন! পারিলে, তপস্যা না 
করিলে-__-এক কথান্ন তন্ময় তা, একাগ্রতা এবং চিত্তগুদ্ধ আচরণ না করিলে, 
দিব্যচক্ষু, জীবনুপ্ত, অবতার, অষ্টসিদ্ধি ইত্যাদিতে বিশ্বাস স্থাপন কর! অসম্ভব। 

আমরা পূর্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহাতেই স্পষ্ট বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ অবতার 
কিনা? এখানেও আর একবার অবতার সম্বন্ধে গীতার মত যাহা, আমরা 
তাহাই বলিব। 

গীতার চরিত্র তিনটি ;--(১) স্রয়, (২) অর্জুন, (৩) শ্রীকৃ্চ। শ্রীকৃষ্ণ সর্ধব্রই 
আপনাকে পরমাত্মা, পরমেশ্বর, ভগবান্‌, আত্মা ইত্যা্দ নামে অভিহিত করিতে- 
ছেন, ইহা আমর! দেখিয়াছি । এখানে দেখাইতেছি সঞ্জর ও অজ্জুন যে নামে 
শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন, তত্তিন্ন অন্য কোন নামে মানুষ ভগবান্কে ডাকে না 
সঞ্জয় বলিতেছেন, হৃষীকেশ (১/১৫,২০ ২৪) ২1৯,১০১ মধুনুদন (২১), ভগবান্‌ 
(দর্ধত্র) গোবিন্দ (২ ৯) হরি (১১৯) ১৮।৭৪),কেশব (১১/৩৫) ১৮1৭৬),কৃষ্ণ (১১। 
৩৫)১৮1৭৫,৭৮), মাধব (১/১৪),যোগেশ্বর (১১।৯১১৮।৭৫১৭৮),বামদেব (১১/৫০১১৮। 
৭৪),আার অর্জুন? ইনি একৃষের দথা; সখা হইয়াও বলিতেন,_-অচ্যুত (১২), 
কেশব (১1৩৩), মধুস্থদন গোবিন্দ, জনার্দিন (১৩৫), মাধব, বাষ্চের, পুরুষেত্তম, 
পরব্রহ্ম (১১1১২), পরমধাম, পরমপবিত্র, শাশ্বত, পুরুষ,ন্থ প্রকাশ, আদিদেব, অজ, 
সর্বব্যাপক, বিড, ভগবান্‌ (১০/১৪), ভূতভাবন, ভৃতেশ, দেবদেব, জগৎপতি 
(১১৫) ইত্যাদি । শ্রীভগবানের এই সমস্ত নামেই বিশ্বাস করিয়া লোকে 
সংসারাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করে। শ্রীতগবান্‌ যে জ্ঞানের উপদেশ 
করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ যে তত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তাহা! কোন মানুষের প্রকাশ 
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করিবার শক্তি নাই। যে বিশ্বরূপ তিনি ভক্তকে দেখাইতেছেন, তাহা! কোন 
মানুষেই দেখাইতে পারে না। তিনি আপন মহিমা আপনি প্রকাশ করিয়া 
বলিতেছেন_-আমিই ভগবান। তাহার ভক্ত তাহাকে শত 'নামে ডাকিতেছে, শত 
বার পরমাত্মা, বিভূ, আত্মা বলিতেছে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ কি 
আছে, ঘদ্দার। শ্রীরুষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করা যাইবে? (যাহারা হ্রীকৃষ্কে 
ভগবাষ্‌ বলিতে পারিল না, ভগবান্‌ ভাঠাদের প্রকৃতি আলোচনা করিয়াও 
বলিতেছেন, তাহাদের গতি কি। ইনাতেও ধদি লোকের বিশ্বাস না হয়, তবে 
তাহাদের যাহা অভিক্চি, তাহাই করুক: ইহাতে "গবাঁনেরই ব! কি ক্ষতি, আর 
তাহার ভক্টেরই ব!কি অনিষ্ট হইতে পারে? অন্পবিশ্বাসী মন্ুযা এই সমস্ত 
সংশয়ের কথ' শুনিয়! অল্প বিশ্বাসটুকুও পরিত্যাগ-করিয়া অপঃপাতে না যায়, এট- 
জন্য লোককে সাবধান কর! শভাবদিদ্ধ। লোঁকে অবতার বিশ্বাস করিতে চায় 
ন1. কিন্তু আর্ধ্যখধিগণ অবতার স্বীকার করিতেন। তাহার! সাধারণ মন্থুষোর 
সহিত অবতারের এই পার্থক্য দেখাইতেছেন যে, অবতার আম্মজ্ঞান লইয়া! 
অবতীর্ণ হয়েন, সাধারণ মনুষ্য অজ্ঞান লইয়াই জন্মে। অবতারের জন্ম ও 
কর্ম কতক অংশে সাধারণ মনুষযোর মত, কতক অংশে অলৌকিক । এই 
অলৌকিকত্ব আত্মজ্ঞানীর পক্ষে অসম্ভব নহে । সিদ্ধ পুরুষের কার্দাকলাপেও 
অনেক মলৌকিকত্ব দেখা যায়, আর ভগবানের কথা ত ন্বতন্ত্র। অষ্সিদ্ধি 
ধাার করায়, ধিনি যো”গশ্বর। তিনি ইচ্ছা করিলে না দেখাইতে পারেন কি? 
ম্ুষা নিয়মে বাধা, কিন্তু ভগব'ন্‌ কোন নিয়মে বদ্ধ নহেন। জড়ই নিয়ম 
বীজ্বন করিতে পারে না, কিন্তু যিনি স্বাধীন, তিনি নিয়মের অধীন কিরূপে 
হইবেন? তিনি আপ্ন নিয়মমতে জগৎ, চালাইতেছেন সতা, কিন্তু তাহার ' 
প্রয়োজন পড়িলে তিনিও কি মাপন নিয়ম আপঠি অতিক্রম করিতে 

রেন না? যিনি স্বাধীন, তাঁহার এ শক্তি থাকিবে না কেন? নতুবা 
স্বাধীনতার ত কোন অর্থনাই। অবতারের কার্যেও ত ইহার প্রমাণ পাওয়! 
যায়। অগ্নি সকলকে দগ্ধ করে, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার ভক্ত প্হলাদকে দগ্ধ 
করে নাই। অগ্নির দাহিক1 শক্তির কার্ধ্য না হওয়া, প্রকৃতির নিয়মের 
বিপরীত। কিন্তু ভগবানের পক্ষে ইহা! অসম্ভব নহে । ভগবানের স্বাধীন ইচ্ছ!। 
তিনি সর্বকালে একরূপ আচরণ করেন কিনা, তাহা কে বলিবে? তিনি 
কখন মৎস্য, কখন কুর্্, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, রাম, 
কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কক্ষিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও হইবেন-_ছূর্বাল অবিশ্বাসী অজ্ঞানান্ধ 


শপ 
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মানবের হৃদয় যাহা বিশীস করিতে অসমর্থ, তাহাই যে অসম্ভব, তাহাই যে. 
ক্ষিপ্ত বা কাল্পনিক, ইা বলিবাঁর অধিকার কাহারও নাই। 

বলা হইত্তেছিল__,যখন অর্জুন শোঁকমে'হে আচ্ছন্ন হইয়া যুদ্ধে বিরত 
হইলেন-_জ্ঞাতিবিনাশ অপেক্ষা নিজের মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ন্কর ভাবিলেন, 
তথন সাধারণ মনা অর্জনের প্রশংসাই করিয়া থাকে, দোষ কিছুতেই দিতে 
পারে না। কিন্তু ভগবান্‌ অর্জুনকে নিন্দা করিলেন, অর্জুনকে ছূর্ববল-হৃদয় 
বলিলেন, অর্জুনকে হ্বধর্মতত্যাগী বলিলেন । এ ক্ষেত্রে লোকে ভগবানের নিন্দাই 
করিবে। ইহাই লোকের অন্ঞান। পরমাতআ্মার সর্বশক্রিমন্তা ধাহার স্বীকার 
করেন, সর্বদপ্রিত্ব ধাঁহারা স্বীকার করেন, তীহারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে জগতের 
উপকারার্থ হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে না! পারিলেও সর্ব-দ্রষ্টা ভগবান্‌ ইহ! বুঝিয়া- 
ছিলেন, একথা সকলকেই বলিতে হইবে । লোকের বিচারে যে কার্ধ্য নিষ্ঠ,র, 
ভগবানের বিচারে তাহা নিঠ,র নাও হষ্টতে পারে। মানুষ ছুই দশ জনের 
মঙ্গল গণনা করিতে পারে, কিন্ধু যিনি ত্রিলোকের হিতাহিত বিচার করেন, 
তিনিই জানেন,_মন্ুযোর পূর্ণ কর্তব্য; কি জননীকে পুত্রহারা করা জন-সাঁধা- 
রণের মতে নিষ্ঠ,রের কারধ্য : কিন্ত শ্রীতগবান্‌ যদি ইহ নিষ্টুরের কার্য বিবেচন! 
করিতেন, তবে কি কোন জননী কখন গুহার! হইত? অজ্জুন মনে করিতে- 
ছিলেন-জ্ঞাতিবধ নিতান্ত নিষ্ঠুরের কাধ্য; কিন্তু শ্রীভগবান্‌ দেখিতেছেন,_ 
আপাতনিষ্ঠ,র কার্ধ্য দ্বারাও আত্মার উদ্ধার করা কর্তব্য। দেখিতে ছিলেন,__কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধে জীবের মঙ্গলই সাধিত হইবে। ধিনি মঙ্গপময়, প্রকৃত মঙ্গল তিনিই 
জানেন, এজন্য তাহার কোন কাঁধ্য অমঙ্গল থাকিতে পারে না। তিনি দয়াময় 


প্রত দয়! কি, তাঁহ! তিনিই জানেন; তাহার কোনও কার্যে নির্দয়তা থাকিতে 


পারে না। মানুষ অদ্ঞান, শরীরের অনিষ্ট হঈলেই মনে করে-_কার্য্যটি অমঙ্গল- 
ময়; কিন্তু আত্মজ্ঞানী, মঙ্গল অনঙ্গল বিচার করেন আত্মার উর্ধাধোগতি দেখিয়া । 
যে আত্মা যত দেহাভিমানী--যে আত্ম! দেহে ও জগতে যত অহংজ্ঞান স্থাপন 
করিয়াছে-_-দেহাভিমান, সংসার-অভিমান, জগৎ অভিমান, যাহার যত অধিক, 
পেই তত অজ্ঞ'ন-_সেই তত শোক-মোহের দাপ। শুধু অর্জংনকে বিষাদ গ্রস্ত 


 দেখিয়াই শ্রীভগবান্‌ যে তত্বোপদেশ দিতেছেন, তাহাই নহে ॥ সর্বশান্ত্রেই বিষাদ- 


গ্রন্তের প্রতি আত্মানাত্ম বিচার প্রথম উপদেশ। মোহ্গ্রন্ত যুদষিরকেও ভীন্ম 
আত্মার স্বরূপ বিচার করিতে বলিতেছেন। দাধারণ মন্থষোর বিচারে বিষাদ- 
গরন্তের প্রতি আত্মতত্ব উপদেপপ্ধাঁন ভানিতে মহীপালের গীত” বলিয়। মনে হইতে 
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পারে, কিন্তু খধিগণের বিচারে ইহাই এ অবস্থায় একমাত্র উপদেশের বিষয়। তুমি 
হর্বাল হও বা সবল হও, তোমার জন্ত আদর্শ বিকুত হইতে পারে ন|। শ্রীভগবান্‌ 
এইজন্য অর্জুনকে সত্য তত্ব জানাইয়া দিয়াছেন। ইহাই পরোক্ষজ্ঞান। : 
পরে যে উপায় দ্বার তোমার তত্বজ্ঞান জন্মিবে,তোমার অপরোক্ষান্থভৃতি হইবে-_- 
সেই কার্য ক্রম-অনুসারে তোমাকে করান আবশ্তক। দ্মৃত স্ত্রী বা মৃত-পত্র 
বা মৃত পিতামাতার দেহ অগ্রিদাৎ কর! তোমার চক্ষে বর্বরতা, কিন্তু যাহার! 
জানেন, কোন্‌ কার্য্যদ্বারা আত্মার প্রকৃত কল্যাণ হয়, তাহাদের চক্ষে ইহাতে 
নিষ্ঠরতা কিছুই নাই, বরং একান্ত কর্তৃবা । শরীরের ক্লেশ কোন্‌ পদার্থ, কেন 
ইহা! হয়, এই তত্ব ধিনি জানেন, তিনি দেহের নাশকে নাশ বলেন না। গীতা 
এই তত্ব দেখাইয়াছেন। আমর! যথাস্থানে গীতার উপদেশ বুঝিতে প্রয়াস 
পাইয়াছি। অর্জুনের অজ্ঞানত| দেখিয়া, ধিনি নারায়ণ -তিনি বিপন্ন নরকে 
মোহ্মুস্ত করিতেছেন-__পুরাতন শিক্ষার কাল-সঞ্চিতি মোহান্বকার দূর 
করিতেছেন--তাৎকালিকপ্রাণশূন্ত কর্ম, তক্তি ও জ্ঞানের আবর্জনা দূর করিয়! 
জ্ঞান, উপাসন! ও কর্ম্মকে উজ্জল করিয়! দিতেছেন-_সাধ্য ও সাধনার উজ্জল 
আলোকে দশদিক আলোকিত করিয়া নিত্য পরমানন্দ রাঁজগুহা সনাতন 
রাজ্যের পরম রমণীয়্ পথগুলি ক্রম-অন্ুসারে উদবাটন করিতেছেন। বড় সুন্দর 
তাহার উপদেশ ! বড় স্থপ্দর সেই উপদেষ্টার রূপ! সত্যই এই অদ্ভুত সংবাদ 
অবণে হ্য আইসে, আর এই অদ্ভুত রূপ চিন্তনে মুহ্মুহঃ আনন্দ লাভ হয়। রূপ- 
সম্বন্ধে ব্যামদেব বলিতেছেন, 

নীলনীরদপ্রত দিব্যাভরণভূষিত তেজঃপুঞ্রকলেবর--পরিধান পীতাম্বর। 
মাধব হেম-মগ্ডিত মণির ন্তার় অপুর্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন। বক্ষঃস্থলে 
কৌন্তভমণি ধারণ করিয়াছেন-__যেন উদয়োনুখ সূর্্যমণ্ডলে লাঞ্চিত উদয়াচল। 
ব্রিলোক্যমধ্যে এ রূপের তুলন! হয় না। আর তাহার গুণ ? ভক্তমুখে গুণ শুনাই 
ভাল। রথী, সারির রূপে গুণে উদ্ভাসিত; এস, ভক্তিভরে সারথি ও রথীকে 
প্রণাম করি, তুমিও কর। 


ভুতীল্ ক্ত্থা ॥ 


গীতার বিশেষত্ব । 


শীতার প্রথম বিশেষত সাধ্য * বিষয়ে-দ্বিতীয় বিশেষত্ব সাধন বিষয়ে। জীব 
সম্বন্ধে প্রীভগবাঁনের আশ্বাস-বাণী সাধ্য বিষয়ের বিশেষত্ব । আপাততঃ তাহাই 
আলোচিত হইতেছে। সাধনবিষয়ের বিশেষত্ব পরে আলোচনা করা যাঁইবে। 

সর্বশাস্ত্রেই শ্রীভগবানের স্বরূপ-লক্ষণ, তটস্থ-লক্ষণ, আত্মতত্ব, স্ৃত্টিতত, 
লীলাতন্ব ইত্যাদির বিবরণ পাওয়া যায়; সাধনক্রমের ব্যাখ্যাও বছশান্তরে দৃষ্ট হয়। 
এই সমস্ত উক্তি কোথাও অবতারের মুখ হইতে নিঃস্থত, কোথাও জীবনুক্তের, 
কোথাও খধিদিগের, কোথাও ভক্তের। আত্মা কি?--সংসার-আড়ম্বর 
কেন ?--কি জন্য জীবের শোক তাপ?--কিরূপে জীবের আত্যন্তিক দুঃখ 
নিবৃত্তি হইবে ?--এক কথায়, কিরূপে জগতের অভ্যুদয় ও জীবের নিঃশ্রেয়দ 
লাভ হইবে বহুশান্ত্ে ইহার আলোচন1 আছে। গীতাশান্ত্েও ্রীভগবান্‌ এ সমস্ত 
ব্যাখা! করিয়াছেন। 

কিন্তু প্রীতগবানের আশ্বাস-বাণী অন্থান্ত শাস্ত্রে গ্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ থাকিলেও, 
আর কোন্‌ শাস্ত্রে এই আশ্বাস-বাণীর প্রাধান্ত এত অধিক? সত্য কথা যাহা 
বেদে নাই, তাহা কোন শান্ত্রেই থাকিতে পারে না। কিন্তু সর্বতত্ব উল্লেখ 
করিয়াও, যে শাস্ত্র যে বিষয়ের প্রাধান্য দিয়াছেন, তাহাই তাহার বিশেষত্ব। 

কোন এক মানব-জীবনে কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান_:এই সমস্তের কার্য ৃষ্ট হইলেও 
ইহাদের মধ্যে যেটি প্রধান, তাহাই তাহার বিশেষত্ব। মন্াঁগ্রভূ যখন যে ভাব 
গ্রহণ করিতেন, তখন দেই ভাবেই ভাবিত হইয়! যাইতেন, ইহাই তাহার 
বিশেষত্ব। গীতায় প্রীতগবান্‌ স্বয়ং বলিতেছেন, আমিই ব্রহ্ধ, আমিই ঈশ্বর, 
আমিই জীবকে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি, আমিই ক্ুরকে আস্ুর- 
যোনিতে নিক্ষেপ করি, আমিই দিব্য চক্ষু প্রদান করি, আমিই ছুরাচারকে সাধু 


* বীহাকে পাইবার জন্য সাধন| করিতে হয়, তিনিই সাধ্য। প্রগীত| কোথাও বলিতেছেন 
না একটি নির্দিষ্ট মূর্তি মাত্রই জীবের উপাস্ত। সকল অবতার-ুর্তি বাহার, সর্ধবদেহে আত্মা- 
রূপে ধিনি, এই বিশ্বরূপে হিনি, ধিনি সমকাঁলে সণ ও নিগুপ ব্রদ্ধ তিনিই সাধ্য বন্ত। সকল 
অবতারই ভিনি। 
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করি। কোথাও ব্রহ্ম-ভাবে বলিতেছেন,__-প্নমে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিষ্নঃ ৮ কোথাও 
ঈশ্বর-ভাবে বলিতেছেন,-_-“অহং ত্বাং সর্বপাঁপেভ্যে। মোক্ষরিষ্যামি মা ওচ:। 
কোথাও বলিতেছেন,__“প্রক্ৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মবমায়য়! ৮ (আমি স্থীয় 
প্রশ্কতিকে আশ্রয় করিয়া! আত্মমারা-বশতঃ প্রকাশিত হই )। আবার কোথাও 
বলিতেছেন, _“ভূমিরাপোহনলো! বাযুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে 
ভিন্ন! প্রক্কতিরষ্টধা ॥ অপরেয়মিতত্তন্তাং প্রক্কৃতিং বিদ্ধি মে'পরাঁম্‌। জীবনৃতাং- 
মহাবাহো ষয়েদং ধার্্যতে জগৎ ॥৮ ৭1৪-৫। ইত্যাদি। 

দেহ-ুন্ত আত্ম কেহ কি কখনও দেখিয়াছেন? সেইরূপ উপাধিশৃন্ত ব্রন্মের 
তত্ব কে প্রকাশ করিবে? নির্বিশেষ-বরঙ্গের সংবাদ যাহ! পাওয়া! যায়, তাহাঁতে 
দেখা যায়,_“যন্ন বেদা বিজানন্তি মনে! যত্রাপি কুষ্ঠিতম্‌। ন যত্র বাক্‌ গ্রতবতি'” 
এই নির্বিশেষব্রহ্ষকে বেদ জানেন না, ( দেবাঃ পাঠও আছে ) মন ইহার বিষয় 
চিন্তা করিতে গিয়া কুঠিত হইয়া! ফিরিয়া আইসে, বাক্যের সাধ্য কি, সে পর্যাস্ত 
উঠিতে পারে! তিনি অবাত্মনস-গোঁচর--অনিত্তয--অব্যক্ত-নিগুণ! যিনি 
নির্বিশেষ-ব্রহ্ম সম্বন্ধে অধিক বলিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন,--“যস্তাষিদং 
কন্িতমিক্ত্রজালং, চরাঁচরং ভাঁতি মনোবিলাসম্‌। সচ্চিংস্্খৈকা পরমাত্মরূপা, 
সাকাশিকাহং নিজবোধরূপা” নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বিশেষণও দেওয়া যায় 
না। কিন্ত তিনি সখ, তিনি চিৎস্বরূপ, তিনি আনন্দ স্বরূপ ইহা বলায় দোষ হয় 
না। কারণ কোন কিছুই না থাকিলে আপনি আপনি ষে স্থিতি তাহাই স্বরূপের 
লক্ষণ। যিনি নির্ব্বিশেষ, তিনিই মায়! আশ্রয়ে সবিশেষ হন বলিয়া শ্রুতি এক 
সঙ্গে নিগুর ও সগ্ুণ ব্রদ্দের উল্লেখ করেন। যাহা হউক ইনি “নিজ বোধরূপ' 
--এই পর্যন্ত বলাই সঙ্গত। এই সমকালে নির্বিশেষ থাকিয়াও সবিশেষ ব্রক্ধই 
টা, ইহাতে এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মা ত্রপরেণুবং উঠিতেছে-_লয় পাইতেছে। 
ইনি সর্বসাক্ষী-ইনি অন্তর্যামী, এরূপ উক্তিও আছে। নিগু-সগুণ 
ব্রহ্ম হইতে জগৎইন্ত্রঙজাল উৎপন্ন হইতেছে, জীব আপন আপন কর্মফলে 
উর্দাধোগতি ত লাভ করিতেছে--ইহা! ষে গীত। বলেন নাই, তাহা! নহে। 
শন কর্তৃত্ব ন কর্দাণি লোকন্ত স্থজতি প্রতুঃ। ন কর্মফল-সংযোগং 
স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ প্রভু লোকের কর্তৃত্ব, কর্ম বা ফল-দংযোগ হুট 
করেন না, স্বভাবই কর্খে প্রবৃত্ত হইতেছে,--গীতা। এ সংবাদ দিতেছেন। কিন্ত 
সবিশেষ-্রঙ্ম আত্মমায়ায় ঈশ্বরভাব ধাঁরণ করিয়া, নামরূপ গ্রহণ করিয়া, আপন 
তত্ব, আপন জন্ম, আপন কর্ম আপনি" বুঝাইতেছেন, তাহার আশ্রিত জীবকে 
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আশা দিতেছেন,--“অহং তেষাং সমুদ্র মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।” বলিতেছেন, 
তুমি আমার আশ্রয় গ্রহণ কর,'“অহং ত্বাং সর্বপাপেত্যো মোক্ষরিয্যামি মা গুচঃ1” 
, বলিতেছেন,--“তুমি যদি নিতাত্ত ছুরাচার হও, তথাপি আমাকে ডাকিবার শক্তি 
তোমার আছে; তুমি অনন্ভাক্‌ হইয়া আমাকে ডাক”, সাধু হইয়া যাইবে” 
“সংদার-চেষ্টা, পরিজন-পোষণ চেষ্টা যদি তোমায় আমার কর্মে বাধা দেয়, মনে 
ভাব+ আমায় বিশ্বাস কর, দর্বচিন্তা ত্যাগ করিয়া আমাকেই ডাকিতে থাক” 
আমিই তোমার যোগক্ষেম বহন করিয়া আনিব। আমিই তোমার অর্ন-রক্ষণের 
ভার লইয়াছি, তুমি আমায় নিশ্চিত হইয়া ভজন! করিতে থাক। ভগবানের এই 
আশ্বীস-বাণী আর কোথায় এত 'প্রবল-ভাবে জীব-হদয়ে ধ্বনিত হইয়াছে? 
আর কোথায় এত প্রবল-ভাবে শুনিতে পাওয়া যায়, “মামেবৈষ্যসি সত্যং তে 
প্রতিজানে প্রিষ্োহসি মে” আমি প্রতিজ্ঞ! করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার 
নিতান্ত প্রিষ্, তুমি সত্যই আমাকে পাইবে? কোথায় শোনা যায়, ““তস্মা মুত 
যশো লভম্ব, জিত শত্রুন্‌ ভূঙ্জ, রাজ্যং সম্ৃদ্ধমূ। ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেৰ, 
নিমিত্বমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌+ ? এই সবিশেষ সর্বাস্তয্যামী সর্বচিত্তগামী সগুণ 
বর্ষের আপন মুখে আপন মৃষ্তিগ্রহণ) আপন মুখে জীবকে উৎসাহ-প্রদান, আর 
কোথায় এরূপ ভাবে গুনিতে পাই? শ্রীমন্তগবদগীতায় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যেন 
হস্ত প্রসারণ করিয়া ভক্তকে আপন ক্রোড়ে তুলিয়। লইতেছেন। আম্রী- 
রাক্ষণীষোনির মনুষ্য হউক, কাহাকেও হতাঁশ করিতেছেন ন। যদি সমুদয় 
পাপকারী হইতেও তুমি পাপী হও “অপিচেদসি পাপিভ্যঃ সর্কেভাঃ পাপকৃত্তমঃ” 
তথাপি ভগবান্‌ তোমায় আশ্বাদিতেছেন ! তুমি স্ত্রীলোক হও, বৈশ্ত হওঃ শূদ্ 
হও, ভগবান্‌ তোমাকে হতাশ করেন নাই-_বলিতেছেন,_-“তেপি থাস্তি পরাং 
গ্রতিম্‌।” পাপী তাপীর এমন.বন্ধুর কথা, কাঙ্গালের এমন ঠাকুরের কথা, 
এমন ভাবে আর কোথায় শুনিতে পাওয়া যায়? যিনি এক দিকে আপন বিশ্বরূপ 
দেখাইয়! ভক্তের ভীতি উৎপাদন করিতেছেন, তিনিই আবার অন্ত দিকে 
সথারূপে আঙান দিয্না বলিতেছেন,_“দেখ, আমি তোমারই আছি, তুমি আমার 
বড় প্রিয়, তুমি-শুন্ত জগতে আমি ক্ষণকালও থাকিতে পারি না।” 
অভিম্থ্য-বিনাশের পর শ্রীভগবান্‌ দ্বারুককে বলিতেছেন,--“অনর্জুনমিমং লোকং 
ুহূর্তমপি দারুক। উদীক্ষিতুং ন শক্তোধ্হং ভবিতা ন চ তৎ তথ! ॥ বস্তং দ্বে্টি স 
মাং দ্বেষ্টি বস্তং হৃনু স মামন্থ। ইতি সন্কললযতা বৃদ্ধা পরীরার্দং মমার্জুনঃ ॥ 
গ্রতিজ্ঞ|-পর্বব ” ৭৭৩২ আবার এই মায়ামান্যই বলিতেছেন,--“মত্তঃ পরতরং; 


গীতা-পরিচয়। ২৯ 
নান্তৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্বমিদং প্রোতং হুত্রে মণিগণা ইব ॥৮ তাই 
আমরা বলিতেছিলাম, অন্যগ্ত সংবাদ বাদ দিলেও, এই আশ্বাস-বাঁণীই 


গীতার বিশেষত্ব । আমরা গীতার কতকগুলি আশ্বীস-বাণী একত্র করিলাম, ইহা 
নিত্য সেবা £-- 


সর্ববধর্ধনন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্ববপাঁপেভ্যো। মোক্ষযিষ্য/মি মা শুচঃ ॥ ১৮।৬৬ 
মন্মন। ভব মদৃভক্তো মদ্যাঁজী মাং নমস্কুক্ল। 

মামেবৈষ্যপি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহদি মে ॥ ১৮৬৫ 
যে তু সর্ববাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মণ্পরাঃ। 

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 

তেষামহং সমুদ্র্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ। 

ভবামি ন চিরাণ্ পার্থ ম্যাবেশিতচেতসাম্‌॥ ১২৬-৭ 

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্,মনেনৈব স্বচক্ষুষা। 

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে রূপমৈশ্বরম্‌ ॥ ১১৮ 
অনন্যাশ্চি্তযন্তে৷ মাং ষে জনাঃ পধুণপাসতে । 

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌॥ ৯২২ 
তেষাঁং সতত-যুক্তা'নাং তজতাং প্রীতিপূর্ণবকম্‌। 

দ্রদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০।১০ 
তেষামেবানু কম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থে। জ্ঞান-দীপেন ভাম্বতা ॥ ১০১১ 

অপি চেত স্ত্ুরাচারো৷ ভজতে মামনন্যভাক্‌। 

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ, ব্যবসিতে। হি সঃ 

ক্ষিপ্রং ভবতি ধন্াত শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি । 

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্ঠাতি ॥ 


আমর! আর অধিক উদ্ধৃত করিব ন1) কিন্তু এমন মধুর বাণী আর কোথায়? 
যেখানে শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন,_-“আমাকে যা-ই দাও, তাহাই আদি ভোঙন 


করিয়া থাকি) কিন্তু যাহা দিবে, ভক্তিপূর্বক প্রদান করিও।” ভক্তি করিবার 
সামর্থ্য পাপী, তাপী, নুছ্রাচারী সকলেরই আছে; যদ্দি সুছ্রাচারও ভক্ত 
হইতে না পারিত,তবে কি ভগবান্‌ বগিতেন,_-“অপি চেৎ সুছুরাচারো! ভজভে 
মামনন্ততাক্‌”? সু্রাচার হইয়াও একান্তচিত্তে যদ্দি কেহ মামাকে ডাঁকে ইত্যাদি 
ইহাতেই বুঝিতে হইবে, স্ুছুরাচার হইলেও একা গ্রচিত্তে ডাকিবার সামর্থ্য 
থাকে । নরের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল নারাঁয়ণের আশ্বীস-বাক্য শুনিয়! কাহার না 
সাধ হয় তাহাকে পুজা করি? নারায়ণ যে বলেন, 


পপত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে তক্ত্য। প্রষচ্ছতি। 
তদহং ভক্তপহৃতমন্মীমি প্রযতাত্মবনঃ ॥ ৯২৬ 


“আমাদের কাঁতরোক্তি, আমাদের কাতর প্রার্থনা, তিনি কি শুনিয়া 
থাকেন ?”-_এই-ন! অবিশ্বাসীর সন্দেহ? “আমি ভিখারী, তিনি সর্কেশ্বর, 
আমার পুজা! তিনি কি গ্রহণ করিবেন ?'__-এই-ন! ছূর্বল-বিশ্বাসীর সংশয়? 
বিশ্বাসের কর্ণে ভগবানের আশ্বাস-বাণী শুনিলে সন্দেহ বা সংশয় কি আর 
থাকে? আরও কত আশ্বাদ-বাণী আছে। তক্ত হইয়া! নিরন্তর ্াহাকে 
ডাকিতে থাকিলে, তিনি সংসার-যাতও নির্বাহ করিয়া দিয়া থাকেন, মোক্ষও 
দিয়া থাকেন । তাহার শরণাপন্ন হইয়৷ ভক্ত যে অন্ত কর্ম চেষ্টা করিবে, 
ইহ! ত তিনি সহ করিতে পারেন না, তাই বলেন,_ 


“অনন্যাশ্চি্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পযুণপাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥৮ 


ভক্তের অন্ত তিনি আপনিই যোগ ও ক্ষেম বহন করেন। যদ্দি এখনও 
ভক্ত হইতে না পারিয়। থাক, যদ্দি এখনও “আমার কর্ম” “আমার কন্ম” 
বলিয়া অভিমান আছে বুঝিতে পার, এ অবস্থায় তিনি তোমার যোগক্ষেম বহন 
করেন ন! সত্য ; এই কর্তৃত্বাভিমানীদ্দিগকে তিনি বলিতেছেন,_-“তোমার ধতদিন 
'অহং কর্তা” বোধ আছে, তোমার যতদিন “আমার কর্ম বোধ আছে, ততদিন 
তুমি তোমার সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ কর, আমার প্রীতি জন্ত কর্ম করিতেছ 
স্মরণ করিয়া,সর্ব্ব কর্ম করিতে থাক,'যৎ করোধি যদগ্নাসি যজ্ছুহোধি দদাসি যৎ। 
যৎ তপন্তসি কৌন্তেয় ! তৎ কুরুঘ মদর্পণম্।” আহার ভ্রমণাদি লৌকিক কর্ম, 
যজ্ঞ, দান তগন্তাদি বৈদিক কন্,--যাহা যাহা “তোমার কর্ণ ৰলিয়। অভিমান 
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করিতেছ, তাহাই আমাঁতে অর্পণ কর। কর্ম করিবার আঁদিতেই মনে মনে 
জিজ্ঞাসা কর--“আমার এই কর্মে তুমি কি প্রসন্ন হইবে?” ইহা বলিলে 
বিহিত-কর্্ম ভিন্ন নিষিজ্ধ-কর্ম্ম তুমি আর করিতেই পারিবে না। তখন আমি 
তোমায় একান্তে মৎকর্ধের ভার প্রদীন করিব, আমার সেবায় অধিকার দিব। 
সে অবস্থায় তোমার আহারের চেষ্টাও করিতে হইবে না, যোগক্ষেম 
আমিই বহন করিয়া! আনিয়। দিব।”-_-এমন আর কোথায় গুনিতে পাঁওয়া 
ষায়? 

আশ্বাসবাণী সম্বন্ধে অধিক আরকি বল! যাইবে? জীবের তগু-হৃদয়ে 
ইহার কতই প্রয়োজন! এ জগতে তাপী কে নয়? কাহার না আশ্বাস বাক্য 
আবশ্ুক? যাহাতে প্রাণ জাগিয়া উঠে, হৃদয় সবল হয়, বুদ্ধি সংশয়-শৃষ্ঠ হয়, মন 
বিষয়-চিন্ত। পরিত্যাগ করে, তাহাতে কাহার প্রয়োজন নাই ? যাহা সুপ্ত প্রাণকে 
জাগরিত করে, হতাশকে আশ! দেয়, অলসকে কর্মে নিযুক্ত করে,পাপী তাপীরক 
কুকর্ম কুচিস্তা তাগ করায়,জগতে এমন সাধু হইয়া কে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
ছেন, যিনি “অহং তেযাং সমুদ্র্ভা মৃত্যু-সংসার-সাঁগরাৎ এই আশ্বাস-বাণীর 
প্রয়োজন বোধ না! করেন? এই “অনাদি মাহ-নিশা-সুপ্ত” জীবজগতে 
অনবরত কত ছুংস্বপ্ন উঠিতেছে, 'জরামরণ-হর্যামর্যাদি-অনর্থসন্কুল কত বিভীষিকা! 
প্রদর্শন করিতেছে, এই 'তাপত্রিতয়-দাবানল-জালা-মালাকুল সংসারারণ্যে” 
কত বিবেকান্ধ জীব নিরন্তর মোমুহ্মান হইতেছে, "অরিষড়.বর্-ব্যাধ-বধ্যমান 
প্রাণিনিকর-কঠ হইতে' কতই কাতরোক্তি নিরন্তর উখিত হইতেছে, কে 
তাহার ইয়ত্বা করিবে? নিতীস্ত ছুঃখী জীবকে আনন্দ-নিদ্রায় নিদ্রিত করিতে 
শ্রীভগবান্ ভিন্ন মার কে সমর্থ? ভগবদ্ধাণী নিজ্জীব হৃদয়ের সপ্তীবনী মহৌষধি। 
গীতার মধুর-গীতি শ্রবণে প্রাণ আনন্দে নিদ্রিত হয়, গীতার মৃদ্বেদাস্তরদাস্বাদে 
চিত্ববালক হেলিয়! ছুলিয়। সুন্দর খেলা করে । কোন ভক্ত আত্ম-রসান্বাদী 
চিত্বকে লক্ষ্য করিয়া যাহ! বলিতেছেন, তাহ গীতা-সধা-পাঁন-বিভোর সাধক- 
চকোরের গদ্গদ-মধুর ভাষা মাত্র, তক্ত বলিতেছেন, 


বযশোদা-গীতমধুরৈ মৃছুবেদাস্তভাষিতৈঃ। 
লালিতঃ প্রাপিতো নিদ্রাং মুকুন্দ ইব মোদসে ? 
নবনীতরসগ্রীসচমণ্কারৈঃ শ্বসম্িদাম্‌। 
অন্তরাপ্যায়িতে। বালে! মুকুন্দ ইব খেলসি ? 


৩২ শীতা-পরিচয় | 


সায়ংকালে সমাধ্যাখ্যে সিগ্ধাং সর্ববা্ন্ন্দরীম্‌। 
নিজশক্তিমুমাং পশ্যন্‌ মহেশ ইব নৃত্যসি ? 
দৃশ্যং নিগীয়. গরলং-পাচয়িত্বা তদাত্মনি। 
ৃত্যপ্য-পদ-প্রাণডঃ কিং নৃত্যসি হরো থা? 
যশোদার মধুর-গীতি শ্রবণে বাল-সুকুন্দের সুনিপ্রার ন্যায় গীতার ম 
আশ্বাস বাণী ব্যাকুল জীবকে নিদ্রায় নিদ্রিত করুক। গীতার নবনী 
রস-গ্রাস-সদূশ আত্মাস্বাদনের চমৎকারিতা অশাস্ত চিত্ত-বাঁলককে আপ্যায়ি 
করিয়া বাল-মুকুন্দের স্তায় লীলাপরায়ণ করুক। বাঁসনাবাকুল জীব, গীৎ 
সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়! সমাধি সায়ংকালে স্নিগ্ধা সর্বাঙ্গসুন্দরী নিজ শা 
উমার সন্দর্শন করিতে করিতে মহেশের মত আনন্দে নৃত্য করুক। আরদুং 
প্রপঞ্চরূপ গরল পান করিয়া, আত্ম-বোধে দৃশ্তজ্ঞানমার্জনপুর্বক. দেবদেছে 
মত মৃত্যুঞ্জয় পদ প্রাপ্ত হইয়া, পরমানন্দ লাভ করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থন 
এস্থানে আর একটি বিষস্ উল্লেখযোগ্য--জগতের অন্থস্থানে যে যে মহাপুর 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাও সময়ে সমক্নে আপনাদিগকে ঈশ্বর বলিয়াছেন 
কিন্তু গীতার সর্ব স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে, পুরুযোত্তম “পরমেশ্বর, 'অন্তর্যাম 
ভগবান, “আত্মা” 'ক্েত্রক্ত' ইত্যার্দি বলিতেছেন । এই শ্রীকৃষ্ণ দাধূকে ক 
করেন, অসাধুকে শাস্তি প্রদান করেন, সংসারে যাহার! নরাধম, তাহাদিগ 
অজত্র অণ্ডত যোনিতে নিক্ষেপ করেন। শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন,_ 


“তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপাম্যজশ্রমশুভানাস্থুরীঘেব যোনিযু।” 


নিগ্তণ পরমাত্মা মায়া-আশ্রয়ে শ্রীরুষণমুদ্তি পরিগ্রহণ করিয়াছেন 
াঁহার পক্ষে আত্ম-তব, পরমাত্ম-তত্, স্থ্টিতত্ব, ও গুণতত্ব প্রকাশ করা ছুঃদাং 
কেন হইবে? ধিনি অন্তর্যামিরপে ব্রহ্ধাণ্ডের অন্তরে বাহিরে বিরাজমা? 
তিনিই আত্মমায়ার শ্রীকুষ্ণমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। পরমাত্ম! স্ব-স্ব্ূপে অবস্থা 
করিয়াও সুষ্ঠিগ্রহণপূর্ববক লীল! করেন, ইহাতে অপস্তব কিছুই নাই। মান 
আপনার গোপনীয় জঘন্য চরিত্র সর্বদা অবগত থাকিলেও, এই চরিত্র গোপ 
করিয়া লোকসন্দুথে ভদ্রোচিত আচরণ করে, বৃদ্ধ আপন স্বরূপ সর্বদা প্র 
রাধিয়াও বালক সাঞ্জিয়! বাণকের সহিত খেল! করিতে পারে, নট নটা আপ 
আপন অবস্থা বিস্থৃত ন। হুইনাও রঙ্গমঞ্চে বাক্গা-রানীর অভিনয়ে লোক-সমাঞজ 
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সুদ্ধ করিতে পারে, এ সকল বদি অসম্ভব না হয়, তবে ব্রহ্মভাবে অবস্থান 
করিয়াও পরমায্মার শ্রীরুষ্ণমুত্তিতে লীলা করা অদস্তব হইবে কি রূপে? 
বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন, 
চি প্রকাশাত্মিকা নিত্য। স্বাত্মন্যেবাবসংস্থিতা । 
ইদমন্তর্জগদ্ধত্তে সনিবেশং যথা শিল!| ॥ 
যোঃ বাঃ নিঃ পৃঃ ৩১/৩৬ 
প্রকাশাত্মিক নিত্যা চিৎ স্বরূপে অবস্থান করিয়াও শ্টটিকশিল! যেমন 
আপনাতে বন-নদ্যাদির প্রতিবিষ্ব ধারণ করে, সেইন্বপ আপনার অন্তরে এই 
জগদ্ভাব ধারণ করিতেছেন। 


অদ্বিতীয়! দধানেদং বিকারাদি-বিবর্চিজিতম্‌। 
নাস্তমেতি ন চোদেতি স্পন্দতে নো ন বদ্ধতে ॥ 
ধ্ত্র৩৭। 
অদ্বিতীয়! চিতি, নির্বিকারভাবে এই জগদ্ভাব ধারণ করিলেও, কদাচ 
অন্তমিত, উদিত, স্পন্দিত বা বদ্ধিত হইতেছেন ন!। 
সঙ্কল্লা জীবতামেত্য নিঃসঙ্কল্লাতনাত্মনা । 
চিজ্জং নো৷ জড়ং ভাবং ভাবয়ন্তী স্বসংস্থিতা ॥ 
এত ৩৮। 
সঙ্কল্প-বলে প্ঁ চিতি, জীব-ভাবধারণ করিলেও নিঃসস্কল্প ভাবে আপনাতে 
অৰস্থানপূর্ববক, এ জড়-জগৎ, অজড় বাস্তব ভাবে ভাবনা-করতঃ স্ব স্বরূপেই 
অবস্থিত আছেন। ও 
গাতায় শ্রীকৃষ্ণের অবতা'রত্বেও কিছু বিশেষত্ব আছে। ধাহারা তাহাকে 
ঈশ্বর বলিয়। ধারণ! করিতে পারেন, তাহারা দৈবীপ্রক্তিষুক্ত, আর যাহারা 
তাহ! পারে না, তাহার! মুঢ়, তাহার! রাক্ষপী ও আন্রী যোনি হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে । গীতা বলিতেছেন £-_ 
মহাত্সানস্ত্র মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। 
ভজন্ত্যনন্যমনসো। জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্‌॥ 
হে পার্থ! দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত মহাত্বারা অনন্য-চিত্ত হইয়া আমাকে জগৎ 
কারণ ও নিত্য শ্বরূপ জানিয়া ভজন! করেন। আর +-_ 
৫ 
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অবজানস্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবম্জানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ 
মোঘাশ! মোঘকন্্মাণে। মোঘ-জ্ঞান! বিচেতসঃ। 
রাক্ষসীমান্থরীঞ্ৰ প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ 


আমি ভৃত-সমূহের পরমেশ্বর, আমার পরমভাব ন! জানিয়! মুঢ়গণ আমাকে 
মনুষ্য-শরীরধারী বলিয়া অবন্ঞ করে। ইহাদিগের বিবেক থাকে না বলিয়া 
সমস্ত ফলপ্রার্থনা মিথ্যা হয়। ইহারা ঈশ্বর-বিমুখ বলিয়া ইহাদের কর্মমও 
নিক্ষল, ইহাদের জ্ঞানও কুতর্কাশ্রয়ে নিক্ষল হয়। ইহার! হিংসাদি-বহুল তাঁমসী- 
প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, এবং কাম-দর্পাদি-প্রচুর রাঁজসী-প্রকৃতি ইহাদের বুদ্ধি 
ত্রশ করে। ইহাদের হৃদয়ে রাক্ষসের মত অন্য জাতির ধর্ম, কন্ম ও আচারাদ্ির 
উপর একটা বিদ্বেষ থাকে। ইহার! শান্ত্রনিষিদ্ধ-বিষয়-ভোগ-জনিত আম্মুর- 
ভাবও প্রাপ্ত হয়, এবং ভষ্ট-মার্গ আশ্রয় করে। সমস্ত ষোড়শ অধ্যায় ধরিয়া 
এই আম্মুর ও রাক্ষস-ভাব-বিশ্ষ্ি মানবের ব্যবহার উল্লেখ করা হইয়াছে। 
এই স্থানেই বল! হইয়াছে, রাক্ষপী আস্ুরী ধোনি-জাত মনুষা অল্পবুদ্ধি, মলিন- 
চিত্ত, উগ্রকর্ম্মা ও অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের জন্য উদ্ভূত হয়। বলা 
হইয়াছে_-“প্রতব্তা গ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ1” ভগবান্‌ স্বহন্তে 
ইহাদিগের দণ্ড বিধান করেন। গীতার অবতার-বাদের এই সমস্ত বিশেষত্ব। 


সাধ্য বিষয়ের বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইল । এক্ষণে সাধনার বিশেষত্ব উল্লেখ কর! 
যাইতেছে। গীতোক্ত সাধন-মার্গসমূহের বিশেষত্ব নিষ্ষাম-কর্দ। লৌকিক 
বা বৈদিক কর্ম, মাত্ম-সংস্থযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ ; সাধক ইহার যে 
কোনটি অবলম্বন করুন না কেন, সর্ব প্রকার সাধনাতেই নিষ্কাম কর্মের ব্যব- 
হার রহিয়াছে । লৌকিক ও বৈদিক কর্ম হইতে ফলকামন! বিগলিত করা 
নিষ্কাম কর্ম; উপাদনায় ও ভক্তিযোগে কেবল ঈশ্বর-প্রসন্নতা কামনাও নিষ্ষাম 
কর্ম; জ্ঞানযোগে অহং অভিমান দূর করাও নিষ্ষাম কর্ম্ম। কামনার স্থূল অবস্থাই 
কর্ম। কন্ম অভ্যস্ত হইয়। গেলে, স্বভাবে পরিণত হয়; এই স্বভাব অনাদিকাল- 
সঞ্চিত কর্ধ-সংস্কারের সমষ্টি মান্র। এই স্বভাব মনুষ্যের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
কর্ধ-প্রবণ হয় না) কোন-কিছু নিমিত্ত পাইলেই কর্ম হইয়া যায়। ধাহার! 
ভগবানের গ্রীতির জন্ত পুরুষকার অবলম্বন করেন, তীহারাই.আপন পুর্ববসঞ্চিত 
কর্মক্ষয় করিতে সমর্থ হয়েন। সর্বতোভাবে ভগবদাশ্রয়ে স্থিতিলাভ করাই 
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প্রারন্বক্ষয়। এই অবস্থায় পূর্ববক্কতকর্ম্ম হইলেও, সে কর্মের লাঁভালাত, জয়পরা- 
জয় ইত্যাদি কোন ফল-কাঁমনাতেই লক্ষ্য থাকে না) লক্ষ্য থাকে একমাত্র ঈশ্বর- 
গ্রীতিতে। এইরূপে সমস্ত কর্মই নিফামভাবে সাধিত হয়। পুস্তকমধ্যে এই 
বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, এজন্য এন্থলে ইহার বিবরণ নিশ্রয়োজন। 
গীতায় যতগুলি সাধন-ক্রম উল্লেখ করা হইয়াছে, এস্থানে আমরা সংক্ষেপে 
তাহার উল্লেখ করিতেছি। কিন্তু ইহাও জিন্ঞান্ত হইতে পারে যে, সাধন-ক্রম- 
গুলি স্বাভাবিক না কান্ননিক ? আমরা কর্ম-সঙ্কেতে এই বিষয় বিশেষরূপে 
আলোচনা! করিব। এখানে এই মাত্র সংক্ষেপে বলিয়া রাখি যে, ভগবান্‌ জীবকে 
ব্রিবিধ শক্তি প্রদান করিয়াছেন__প্রাণ, মন ও বুদ্ধি। ক্রম অনুসারে প্রাণ, মন 
ও বুদ্ধি পরিচালিত করিলেই আমরা যোগ, তক্তি ও জ্ঞান--সাধনার এই ত্রিবিধ 
ক্রম প্রাপ্ত হই। যোগ-সাধনার অত্যাবশ্তক কর্ম প্রাণায়াম, ভক্তি-সাধনার 
প্রধান কার্ধ্য মানস-পৃজা ও জ্ঞান__সাধনার ভিত্বি--আত্ম-বিচার | প্রাণায়ামে 
শরীরের ও মনের বলাধান হয়, মানদ-পুজায় মন ভগবদ্রম আস্বাদনে বিষয় 
ভোগ ত্যাগ করে, বিচারে আত্মা পরমাস্্ার একত্ব স্থাপনে সাধক জীবনুক্তি লাত 
করেন। গীতা যে স্থানে এই ক্রম দেখাইতেছেন, তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে-_ 

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা। 

অন্যে সাঙ্খেন যোগেন কর্ম্ম-যোগেন চাপরে ॥ 

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রত্বাহন্যেত্য উপাসতে। 

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ১৩।২৫-২৫ 

উত্তম অধিকারী সমাধি-সহকৃত ধ্যান-যোগে শুদ্বান্তঃকরণ দ্বারা বুদ্ধিতে 
আত্ম-দর্শন করেন। মধ্যম অধিকারী সাঙ্খাযোগে এবং মন্দ অধিকারী কর্ম 
ধোগে দর্শন করিয়া থাকেন। অতি নিষ্কষ্ট অধিকারী পূর্বোক্ত সাধন! না 
জানিয়া আচার্য্যের উপদেশ শুনিয়া উপাসনা করেন। তাহারা শ্রদধাপূর্ববক 
গুরূপদেশ-পরায়ণ হয়েন বলিয়া, মৃত্যুমর সংসার-দাগর অতিক্রম করিয়। থাকেন। 
এখানে আমরা দেঁখিতেছি, আত্ম-দর্শনমাত্রই লক্ষ্য) তজ্জন্ত ধ্যান-যোগ, 
সাঙ্য-যোগ, কর্ম্-বেগ এবং উপাসন, ইহাই ক্রম। 
প্রথমে উপাসনা-_জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকিলেও, 

দূর হইতে উহাদ্দের কর্ম একরূপ বোধ হইতে পারে। স্থুল দৃষ্টিতে 
তমঃ ও সন্ব-গুণের সাদৃহ) লক্ষ্য হয়। বিশ্বাসে ও ভক্তিতে পার্থক্য 
আছে। বিশ্বাসীর ভক্তি ও ভক্তের ভক্তি, বিশ্বীপীর উপাসনা! ও জক্কের 


৩৬ শীতা-পরিচয়। 


উপাসনা একরূপ হইতে পারে না। মুঢ় ব্যক্তি উহাঁদিগকে একরূপ 
মনে করিয়! বিষম ভ্রমে পতিত হয়। উপাসনা, কর্ধ-যোগ, সাঙ্য-যোগ এবং 
 ধ্যান-যোগ সম্বন্ধে আমরা এস্থানে সক্ষেপে ছুই একটি কথামাত্র বলিয়। 
রাখিব। গীতার লক্ষ্য সঙ্কেতে এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে। 
এককালে জপ, ধ্যান ও আত্মবিচার হয় না! সত্য, কিন্তু প্রতিদিনের সাধনায় 
ইহাদের কার্ধ্য চলিবে, শাস্ত্র ইহ! উল্লেখ করিয়াছেন-_ 
“জপাচ্ছান্তঃ পুনধ্যায়েদ্ধ্যানাচ্ছ্ণাস্তঃ পুনর্জপেৎ। 
জপধ্যানপরিশ্রান্ত আত্মানং চ বিচারয়েতড ॥৮ 
এক্ষণে সাধনার কথ! বল! যাইতেছে। 
১। উপাসনা 1 

ভগবান্‌ শ্বশ্নং বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজ” আমার শরণাপন্ন হও: 

“অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি মা! শু৮৪৮- মনের 
নিবৃত্তি করিতে পারিতেছ না, লয় বিক্ষেপ দুর করিতে পারিতেছ না, ইহাতেই 
বা তোমার ভয় কি? তুমি কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, চিন্তা কর; আমি 
তোমার সমস্ত পাপ-রাশি দুর করিয়া! দিব, তুমি শোক করিও না। সর্বদ] 
আমাকেই লক্ষ্য কর, সর্বকালে মনকে ইহা! স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। 
মন যখন অসুস্থ হইবে, তখনই ইহাকে আশ্রক়দাতার কথ! স্মরণ 
করাইও, নির্ভয় হইয়া যাইবে। চিত্ত অগ্রসন্ন হইলেই ভগবান্‌ আত্মাকে 
স্মরণ করিয়। সুস্থ হইতে অভ্যাস কর। স্বামীর বিরহে কাতর হহয়া স্ত্রী 
যদি বাহিরে ঘুরিতে থাকে, তবে তাহার ব্যভিচার হয় মাত্র। এইরূপ ব্যভিচার 
তুমি করিও না।” 

গীতার সাধন! নিষ্কাম কর্ম হইতে আরন্ত হইয়াছে, সকাম কর্ম হইতে 
গীতা আরম্ভ হয় নাই। যদিও সকাম কর্মের কথাও গীতাতে আছে। 

২। করন্মযোগ । 

ষে ব্যক্তি বিশ্বাসী, সেই উপাসক হইতে পারে। সাঁধনার প্রথম অবস্থায় 
ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, সগুগ কি নিগুণ, কিছুই বিচারের আবগ্তকত। 
থাকে না) কেবল বিশ্বাদ রাখিলেই হয় যে “তিনি মঙ্গলময়, তিনি আমার 
মঙ্গল করিবেন” উপাসনা দ্বারা মনকে বাহিরে সুস্থ করিয়া কর্মযোগে ইহাকে 
ভিতরে স্থির রাখিতে হুইবে। যটচক্রমধো মনকে প্রথম রাখিতে হইবে, 


গীত্তা-পরিচয়। ৩৭ 


ক্রমে মন কুটস্থমধ্যে নিরন্তর থাকিতে অভ্যস্ত হইবে । ইহাই আত্ম-সংস্থ যোগ । 
কি লৌকিক,কি বৈদিক, সকল কর্ম্মই যখন সাধক নিক্ষাম-ভাবে করিতে 
অভ্যস্ত হয়, তখনই আত্ম-সংস্থযোগে আত্ম-রসাস্বাদনে আত্মদর্শনে সমর্থ হয়। 
কিন্তু আত্ম-সংস্থযোগ পরিপর করিবার জন্ত ভক্তিযোৌগের আশ্রয় লইতে হইবে। 
তক্তিযোগে মন ভগবদ্রসাস্বা+ন করিয়া শম, দম ইত্যাদি সাধনে সবল হইতে 
থাকে | এখানে কর্মীধোগের ছুইটি বিভাগ করা হুইরা। একটি অষ্টাঙ্গ 
যোগ এবং দ্বিতীয়টি ভক্তিযোগ। 
৩। সাঙ্া-যোগ । 

মন, কর্ম ও ভক্তি দ্বারা যখন সুস্থ হইবে, যখন ঈশ্বয়-রসাস্বাদনে আনন্দ 
পাইবে, শরীর রোগদ্বারা পীড়িত হইবে না, প্রাণ রিপুকর্তৃক চঞ্চল হইবে না 
চিত্ত তখন আপনিই বিচার করিতে সমর্থ হইবে । যাহার জন্য কম্ম করি, যাহাঁকে 
উপাসনা করি, যাহার ভজন করি, তাহাকে দেখিতে, তাহাকে বুঝিতে, কাহার 
না ইচ্ছা হয়? সাঙ্যযোগে বিচার মাত্র অবলম্বন। ঈশ্বর কে, কাহার শরণাপন্ন 
হইয়াছি, কোথায় তিনি আছেন, কেমন করিয়া তিনি আমায় রক্ষা করিতেছেন, 
তিনিই ভগবান্‌ আস্মা, তিনি আমার অতি সমীপে, চিত্ত এই সমস্ত তত্ব বিচাঁর 
করিবে। বিচার করিতে করিতে বুঝিবে, তিনি এই দেহ নহেন, তিনি মন, 
বুদ্ধি, চিত্ত, অহম্কার নহেন__তিনি কর্মোন্জ্িয়। জ্ঞানেন্ত্রিয় নছেন-_-জগতে যাহা 
কিছু দেখা যায় বাঁ শোন! যায় তিনি তাহার কিছুই নহেন, অথচ তিনি 
আছেন। তিনি না থাকিলে দেহ জড়, জগৎ জড়, কাহারও অস্তিত্ব থাকে না। 
এইরূপে ““প্রকতের্ভিন্মাত্বানং বিচারক সদাহনঘ।'” ভগবান্‌ আত্মা প্রকৃতি 
হইতে ভিন্ন, ইহা বিচার করিয়া গুরুমুখে “ আত্মা বা অরে প্রষ্টব্যঃ শোতব্যো 
মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্যঃ ইহা! আরম্ত করিতে হইবে। 

| ধ্যান-যোগ। 

ভগবান্‌ আত্মার কথা স্থষ্টি ও সংহার-ক্রমে শুনিতে শুনিতে _গুরুমুখে ও 
শান্ত্রমুখে যাহ! শ্রবণ করা৷ হইল -_-একান্তে তাহারই মনন হইতে থাকিবে। 
দু়রূপে মনন আদিলেই ধ্যানযোগ আরম্ভ হইল, তখনই “তত্বমসি” সাধনা 
সম্পূর্ণ হইল । ইহাই আত্ম-দশন, ইহাই জীবন্ম.ক্কি। 

বিনা আত্মজ্ঞানে মুক্তি হইবে না, ইহাই সর্বশান্ত্রের অভিপ্রায়। শ্রুতি 
ৰলেন “তমেৰ বিদিত্বাংতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিগ্যতেখয়নায়।” জীব 


৩৮ শীতা-পরিচয় । 


আত্মজ্তান লাভ করিলেই মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করে, ইহা! ভিন্ন মুক্তির 
অন্ত পথ নাই। ভগবান্‌ বশিষ্ঠ বলিতেছেন__ 


সংসারোত্তরণে জন্তোরুপায়ো জ্ঞানমেব হি। 
তপে দানং তথ৷ তীর্থমনুপায়াঃ প্রকীন্তিত্তাঃ ॥ 
যাব প্রবেংধো বিমলে! নোদিতস্তাবদেব সঃ। 


মৌধ্যাদ্দীনতয়া রাম তক্ত্য। মোক্ষোহভিবাঞ্যতে ॥ 
যোঃ উপ ৭৩।৩৭ 


একমাত্র জ্ঞানই জীবের সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার উপায়; তপশ্তা, দান 
বাঁ তীর্থ, ইহারা উপায় নহে। 

যে পর্য্স্ত বিমল জ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্য্স্তই সেই জীব মূর্খতা বশতঃ 
দীনভাবে ভক্তি দ্বার! মোক্ষ কামনা করিয়া থাকে । ইহাতেই বুঝা গেল, তক্তি 
আত্ম-জ্ঞানের উপায় বটে, কিন্তু ভক্তি আনন্দ-স্বরূপে স্থিতি প্রদানে অসমর্থ। 

ভক্তি সম্বন্ধে বশিষ্ঠ দেবের উক্ত মত শ্রবণে, অনেকে যোগবাশিষ্ঠ মহারামা- 
য়ণের উপরে অভক্তি প্রকাশ করেন, এবং শঙ্করাচার্যও এঁ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন বলিয়া ভগবান্‌ শঙ্করকে “প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ” বলিতে কুিত হয়েন ন1। 
ইহাদের বিচারে-_-ভগবান্‌ ব্যাসদেব কোথাও ইহ প্রকাশ করেন নাই যে, 
ভক্কিতে মুক্তি হয় না। বাস্তবিক আপাতদৃষ্টিতে তাহাই বোধ হয় বটে। ব্যাস- 
দেব অধ্যাত্ম-রামায়ণে বলিতেছেন “ভক্তিজনিত্রী জ্ঞানন্ত, ভক্তিমেক্ষ গ্রদার়িনী” 
ভক্তি হইতেই জ্ঞান জন্মে এবং ভক্তিই মোক্ষ প্রদ্দান করেন। অ: রাঃ 
ুদ্ধকাণ্ড ৭। ৬৭। ভগবান্‌ ব্যাসের এই সমস্ত উক্তি সম্যক আলোচন! করিতে 
ন! পারিয়৷ এই সমস্ত সম্প্রদায়ভূক্ত লোক স্তাসী, যোগী, জ্ঞানী ইত্যাদির উপর 
একটা ঘ্বণ! প্রচার করিয়াছেন। ব্যাসদেব সর্বত্র ভক্তির প্রাধান্ত স্থাপন 
করিয়াছেন বটে, কিন্ত তিনি যোগ, জ্ঞান বা ধ্যানের উপর কোথাও বিদ্বেষ 
প্রদর্শন করেন নাই, এবং ভক্কিমার্গের লোকে যোগ জ্ঞান ও ধ্যান সাধনা 
করিবেন না, এ কথ! কোথাও বলেন নাই। “ভক্তিই মুক্তি” তিনি যে স্থানে 
বলিতেছেন, তাহা কোন্‌ অর্থে বলিয়াছেন, আমরা তাহার কথা দিয়া উহা 
প্রদর্শন করিব, এবং আশাকরি, ব্যাসদেবের মতটি পরিষফার করিয়া বুঝিতে 
পারিলে ভক্তি জ্ঞান ও মুক্তি এই ক্রম সম্বন্ধে বিবাদ মিটিয়া যাইবে। 


গীতা-পরিচয়। ৩৯ 


বিষ্ঠোর্হি তক্তিঃ স্ববিশোধনং ধিয়- 
স্ততো ভবেদ্‌ জ্ঞানমতীবনির্্মলম্‌। 
বিশুদ্ধতত্বানুভবো ভবে ততঃ, 
সম্যগৃবিদিত্বা পরমং পদং ব্রজে ॥ অঃ রাঃ সুন্দর ৪২২ 
ভক্তিতে সাধক কোন্‌ ভূমিকায় উপস্থিত.হয়েন, ব্যাসদে্ধ উপরের গ্লোকে 
তাহাই দেখাইতেছেন। ভক্তিদ্বার! চিত্তগুদ্ধি হয়, পরে জ্ঞান, পরে ত্বনুভব 
হইলে পরমপদ প্রাপ্তি হয়, তথাপি তিনি..যে বলিতেছেন “ভক্তিই মুক্তি” 
তাহার কারণ তিনি নিজেই বলিতেছেন _- 
“প্রথমং সাধনং যস্য, ভবে তন্য ক্রমেণ তৃ। 
ভবে সর্ববং ততো ভক্তিঃ, মুক্তিরেব স্থুনিশ্চিতম্‌ ॥৮ 
অরণ্য ১০।৩০। 
ভক্তির যে সমস্ত সাধনা আছে, ক্রম অনুসারে প্রথমটা হইতে আরন্ত করিলে 
মুক্তি আসিবেই, এই জন্ত ব্যাসদেব ভক্তিকেই মুক্তি বলিতেছেন। ব্যাসদেবের 
মতে অষ্টাঙ্ঈ-যোগ এবং তত্ববিচারও ভক্তি-সাধনার অঙ্গ! 
সাধনমার্গে ভক্তির স্থান কোথায়, ইহা নিশ্চয় কর! নিতান্ত আবপ্ত ক; এজন্য 
আমর! ব্যাসদেব-প্রদর্শিত ভক্তি-সাধনার ক্রম এখানে উল্লেখ করিব। 
তস্ম(দ্ভামিনি সংক্ষেপাদক্ষ্যেহং ভক্তিসাধনম্‌। 
সতাং সঙ্গতিরেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্‌ ॥ ২২ 
দ্বিতীয়ং ম্কথালাপ স্তৃতীয়ং মদ্গুণেরণম্‌। 
ব্যাখ্যাতৃত্বং মদ্‌ৃবচসাং চতুর্থং সাধনং ভবে ॥ ২৩ 
আচার্ষ্যোপাসনং ভদ্রে মদৃবুদ্ধ্য।মায়ুয়া সদা । 
পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং.ষমাদি নিয়মাদি চ ॥ ২৪ 
নিষ্ঠ। মৎপুজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্‌। 
মম মন্ত্রেপাসকত্বং সাঙ্গং সপ্তমমুচ্যতে ॥ ২৫ 
মদ্ভক্তেঘধিক! পূজা সর্ববভূতেষু মগ্মতিঃ। 
বাহ্যার্থেযু বিরাগিত্বং শমাদিসহিতং তথা ॥২৬ 
অষ্টমং নবমং তব্ববিচারো! মম ভামিনি। 
এবং নববিধ। ভক্তি-সাধনং'ষস্য কম্ত বা ॥ ২৭ 


৪5 গীতা-পরিচয়। 


সত্িয়া বা পুরুষস্যাপি তির্ধ্যগ যোনিগতস্য বা। 
ভক্তিঃ সপ্তায়তে প্রেমলক্ষণ! শুভলক্ষণে ॥ ২৮ 
ভক্তো সঞ্জাতমাত্রায়াং মত্তত্বামুভবস্তথ! ৷ 
মমানুভব-সিদ্ধন্ত মুক্তি স্তাত্রৈব জন্মনি ॥ ২৯ 
স্যাৎ ত্মাৎ কারণং ভক্তি মৌঁক্ষস্যেতি স্ুনিশ্চিতম্‌। 
প্রথমং সাধনং যস্য ভবেৎ তস্য ক্রমেণ তু ॥ ৩০ 
ভবেৎ সর্ববং ততে। ভক্তিমু্ক্তিরেব স্থুনিশ্চতম্‌ ॥ অঃ, রাঃ, 
অরণ্য ১০ অধ্যায়। 
প্রেমলক্ষণা তক্তির সাধনক্রম নববিধ-_: ১) সৎসঙ্গ, (২) মৎকথালাপ, 
(৩ মদ্‌গুণ ম্মরণ, (৪) আমার বাক্য ব্যাধ্যা, (৫) আচার্য ও আমি এক বুদ্ধিতে 
আচার্য্যোপামনা ও ষমনিয়মাদি যোগের বহিরগ্গ সাধন, (৬) মিষ্ঠাপূর্বক পুজা, 
(৪) মন্ত্রপ, (৮) ভক্তপৃজা “সর্বভূতে নাব্রায়ণ-বোধ,” বিষয়-বৈরাগ্য ও শম- 
সাধনা (৯) তত্ব-বিচার। এই সমস্ত ভক্তিসাধন। দ্বারা প্রেম ভক্তি জন্মে। ভক্তি 
জন্মিলে আমার তত্বের অনুভব হয়। মামার অন্থভবই মুক্তি । এই কারণে 
ভক্তিকে মুক্তি বলা হইল; কারণ সাধনাক্রমের প্রথমটি হইতে আরম্ভ করিলে, 
অন্ত অন্ত গুলি ক্রমানুসারে আদিবেই । ভগবান্‌ ব্যাসদেবের এই মতের সহিত 
ভগবান্‌ বশিষ্ঠ ও শঙ্করের মত একই । মৃঢ় বুদ্ধিতেই গোড়ামি। আমরা ভাগবত 
হইতে ইহাই দেখাইতেছি। ভগবান্‌ ব্যাসদেব শ্রীমদভাগবতে বলিতেছেন, 
এবং প্রসন্নমনসে! ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ | 
ভগবত্তত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥ 
ভি্ভতে হৃদয় গ্রন্থি শ্চিছ্ান্তে সর্ববসংশয়াঃ । 
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কণ্্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ 


১ম স্বন্ধ ২২০-২১ 
পরম বৈষ্ণব শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিতেছেন “এবকারেণ জ্ঞানানম্তরমেবেতি 
স্থচয়তি |” 
নিষ্কাম কর্মে ভগবৎসেবা দ্বার! নৈঠ্িকী ভক্তি উৎপন্ন হয়। তখন রজস্তমো- 
ভাব এবং কাম-লোভাদি চিত্তমল দুরীভূত হর। চিত্ত, তখন সত্বগুণে অবস্থিত 
হইর়। প্রনন্ন হদ। ভগক্ঘোগে চিত্ত 'এঈজপে প্রান হইলে আগ্ঠন্বতন লা 


গীতা-পরিচয়। ূঁ ৪১ 
হয়, ইহাই মুক্তি। এইরূপে আত্মদর্শন সাধিত হইলেই হৃদয় গ্রন্থি ভিন্ন হয়, 
সর্বসংশয় ছিন্ন হয়, কর্ণক্ষ্র হয়। টাকাকার শ্রীধরম্বামী কথাটি আরও 
বিশদ করিয়াছেন। শ্রীধর বলেন-_দৃষ্ট এব” শবে আত্মদর্শন হইলেই হৃদয়- 
গ্রন্থি প্রভৃতি দূরীভূত হয়, নৈঠিক ভক্তি দ্বারা নহে। এখানে ভক্তিযোগের 
নিন্দা করা হইতেছে না, ধাঁহারা মোক্ষলাভের ক্রম-বিপর্য্য় করিয়া, উপাঁয়কে 
উদ্দেশ্তরূপে পরিণত করিয়া, সাধনকে বাঁধন করিয়া আঁবন্ধ রহিতেছেন, 
তাহাদিগকে সাবধান কর! হইতেছে মাত্র। 


ভগবান্‌ ব্যাসদেব অধ্যাত্ম-রামায়ণে বপিতেছেন,_- 


“তব্বমস্তাদিবাঁক্যৈশ্চ সাভাসম্যাহমস্তথা। 

এক্যজ্কানং যদৌৎুপন্নং মহাবাক্যেন চাতানোঃ ॥ 

তদাহবিদ্যা স্বকার্ষ্যৈষ্চ নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ। 

এবং বিজ্ঞায় মদ্ভক্তে! মন্তাবায়োপপপ্যতে ॥ 

মন্তক্তিবিমুখানাং হি শাস্তরমাত্রেষু মুহতাম্‌। 

নজ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি ॥৮ 

তক্তি, জ্ঞান এবং মুক্তি ইহাই ক্রম। বিন! ভক্তিতে জ্ঞানলাভের দস্তাবন! 

নাই, বিন! জ্ঞানে মুক্তি বা আননস্বরূপে স্থিতি নাই। এই জন্তই বল! 
হইয়াছে 


“ভক্তিরনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তিরমৌঁক্ষ-প্রদায়িনী। 
তক্তিহীনেন যৎ কিঞ্চিৎ কৃতং সর্ববমসগুসমম্‌ ॥৮ 
বোধসারে দেখা বায় বহু পূর্বেও এদেশে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, মুক্তির 
এই ক্রম নন্বন্ধে নানাপ্রকার মত প্রচলিত ছিল। এই জন্ত বোধসার-প্রণেত! 
মুক্তির ক্রম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বশিষ্ঠ-ব্াাপার্দি খধির মতই 
সমর্থন করিতেছেন ; বলিতেছেন,__ 


“ন তু জ্ঞানং বিনা মুক্তিরস্তি যুক্তিশতৈরপি । 
তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যপায়শতৈরপি ॥৮ 
জ্ঞান ভিন্ন শত যুক্তিতেও মুক্তি হইবে না। আবার ভক্তি ভিন্ন শত উপায় 


অবলম্বন করিলেও জ্ঞানের সম্ভাবন! নাই। ' 
ষ্ £ 


৪২ গীতা-পরিচয় । 


“ভক্তিজ্্ানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণ ক্রমঃ। 
জ্ঞানিনস্ত বশিষ্ঠাস্ভা ভক্তা। বৈ নারদাদয়ঃ ॥% 


আগ্রে ভক্তি, পরে জ্ঞান, পরে মুক্তি ইহাই সাধারণ ক্রম। বশিষ্টাদি জ্ঞানী 
এবং নারদাদি ভক্ত । | 

ফাঁহার! বলেন যে. ভক্তি ও জ্ঞানে কোনও পার্থক্য নাই, তাহাদের বুদ্ধির 
পরিমার্জনা এখনও হয় নাই । তবে এ কথা সত্য যে, পরমজ্ঞান ও পরা ভক্তির 
কোন পার্থক্য নাই। পরম জ্ঞান ও পরাতক্তির কথা যথাস্থানে আলোচন৷ 
করা হইয়াছে । এ স্থানে মুক্তি সম্বন্ধে তন্ত্রের অভিপ্র1য়েরও কথঞ্চিৎ আভাস 
দেওয়া যাইতেছে । 


একুর্ববাণঃ সততং কর্ম কৃত্বা কফটশতান্থপি । 

তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাঁবজ জ্ঞানং ন জায়তে ॥ 
সাক্ষাত মোক্ষং বিদুদ্তাঁনং জ্ঞানং পরতরং মতম্‌। 
তস্ম। সর্ববপ্রযত্তেন, জ্ঞানং সর্ববমুপাসিতম্‌ ॥ 
জ্তাতং তন্ববিচারেণ নিক্।মেণাপি কর্ম্মণা। 
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিছুষাং নিক্ধলাত্বনাম্‌ ॥ 
পাপ্মানং তরতে জ্ঞানং জ্ঞানাৎ সত্যং হি লভ্যতে। 
তন্মাৎ সর্ববপ্রযত্েন জ্ঞানমেব সমাচরেও ॥ 

ন মুক্তির্জপনান্ধোমাদুপবাদশতৈরপি ্‌ 
ব্রন্মেবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো তবতি দেহভূৎ ॥ 
আত্বজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্। 
জানন্লিহৈৰ মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।৮ 


এই গীঠমালাতন্ত্রে মহাদেব আবার বলিতেছেন £-_ 
“আত্ম-ভিন্নং পশ্যতশ্চ কল্পকোটিশতৈরপি । 
ন মুক্তি জায়তে দেৰি তপোদানব্রতাদিভিঃ ॥৮ 


সর্বাশাস্ত্রের যাহা মত, গীতার মতও তাহাই । তবে যে বলা হইয়াছে, ধ্যান- 
যোগ, কন্্রযোগ বা উপাসনা ইহার কোন একটি অবলগ্ধন করিলেই মুক্তি, সে 
কেবল আত্ম-জ্ঞান লাভের ক্রম মাত্র? সাধনার ক্রম সম্বন্ধ যথে্ই আলোচনা 


গীতা-পরিচয়। ৩ 


চরা হইল। আমর! উপসংহারে মুক্তিকোপনিষদ, হইতে আরও কতকগুলি 
টপায় দেখাইয়৷ এই আলোচনা শেষ করিলাম। 


“রাম কেচিম্মুনিশ্রেষ্ঠা মুক্তিরেকেতি চক্ষিরে । 
কেচিৎ ত্বন্নামভজনাৎ কাশ্যাং ভারোপদেশতঃ ॥ 
কেচিত্ত, সাঙাযোগেন তক্তিযোগেন চাপরে। 

অন্যে বেদাস্তবাক্যার্থবিচারাৎ পরমর্ষয়ঃ | 
সালোক্যাদিবিভাগেন চতুর্দা মুক্তিরীরিতা! ॥ ১৩ ॥৮ 

এই সমন্ত উপায়ে সালোক্য, সারপ্য, সাধুজ্য ইত্যাদি মুর্ষিলাভ হয় বটে, 
কন্ধ কৈবল্যমুক্তি বিনা জ্ঞানে সাধিত হয় না। 

“অতএব ব্রহ্মলোকস্থা। অপি ত্রহ্মমুখাৎ বেদান্তশ্রবণাদি কৃত্বা 
তেন সহ কৈবল্যং লভন্তে, অতঃ সর্বেবষাং কৈবল্যমুক্তিজ্্ঞান- 
[াত্রেণোক্তা, ন কর্্মসাঙ্যযোগোপাসনাদিভিরিত্যুপনিষ ।৮ 

পরমানন্বন্বরূপে অবস্থিতি ভিন্ন জীবের সর্বছঃখ-নিবৃত্তি হইবে না। এই 
র্বহঃখ-নিবৃত্তি ব! পরমানন্দে নিত্য স্থিতির নামই জীবনুক্তি বা বিদেহ-মুক্তি। 
যাগ, ভক্তি ও জ্ঞান-রূপ উপায় দ্বার! ক্রমে ক্রমে জীব এই কৈবল্-মুক্তি লাভ 
চরিতে পারে, এইজন্য এই সমস্ত সাধন! ক্রম-অন্ুপারে আবশ্তক। শ্রুতি 
:কবল্য মৃক্তির জন্য উপদেশ করিতেছেন। 


“মুমুক্ষবঃ পুরুষাঃ সাধনচতুষ্টয়দম্পন্নাঃ শ্রদ্ধাবস্তং 
সকুলতবং শ্রোত্রিয়ং শাস্ত্রবাসপ্যং গুণবস্তমকুটিলং 
সর্ববভূতহিতে রতং দরাসমুদ্রং সদৃগুরুং বিধিবছুপ- 
সঙ্গম্যোপহার-পাণয়োহস্টোত্তরশতোপনিষদং বিধিব- 
দরধীত্য শ্রবণমনননিদিধ্যাসনাদিনৈরন্তর্্যেণ কৃত্ব। প্রারব- 
কষয়াঙ্গেহত্রয়-তঙ্গং প্রাপ্যোপাধি-বিনির্শমক্তঘটাকাশবৎ 
পরিপূর্ণতা বিদেহমুক্তিঃ সৈব কৈবল্যমুক্তিরিতি।” 
 সাধ্যবিষয়ের কথাও বলা হইল, সাধনার বিষয়ও বলা হইল । জীব যে মুক্ত 


(ইতে চায় না, ইহাও নহে। কিছুই যে চেষ্টা করে না, তাহাও ত বলা যায় না। 
চবে জীবের যাহা লক্ষ্য) তথায় বাইতে পারে না কেন? 


৪৪ গীতা-পরিচয়। 


জীবের লক্ষা আর একবার চিন্তা কর। ধিনি আত্মান্থভ ব-সন্তষ্ট, তিনিই 
জীবস্মুক্ত। লোক এই “আত্মান্থভব-সন্ত্ট'” হয় না কেন? এক সঙ্গে ছুই 
রস ভোগ হইতে পারে না। ধিনি বিষয়াস্বাদ করিতেছেন, তিনি আত্মাস্বাদ 
পাইবেন কিরূপে? বিন দেহাশ্বাদ করেন, তাহার কি আত্মাস্বাদ হয়? 
আর এক সঙ্গে ছুইরের জ্ঞানও তিঠিতে পারে না। দেহজ্ঞান ধাহার প্রবল, 
তাহার আত্মঙ্জান হইবে কিরূপে? দেহদর্শন বা বিষয়দর্শন যাহার হয়, 
তাহার আত্মদর্শন হইবে না। দেহ দর্শম করিতে করিতে, “আমার দেহ,+, 
“আমার দেহ” বোধ হয়, তখন দেহে আত্মাভিমান জন্মে। “দেহ আমি” 
“দেহ আমি*” এই বোধ প্রবল হইণেই মন্ুষ্যের সর্বপ্রকার ছুঃখ উপস্থিত হ্য়। 
দেহাতিমানজ শোক ত্যাগ কর এবং আত্মান্ুভব-সন্ত্ হও। “আমি দেহ 
নহি”, "আমি আনন্দস্বরূপ” এই ছুইয়ের অন্ুভবেই জীবনুক্তি। 

গ্ধ্যানেনাত্বনি”” ইত্যাদি শ্লোকে জ্ৰীবনুক্তির সাধনার যে ক্রম গীতা 
দেখাইতেছেন, আমর! তাহার আলোচনা করিলাম । সাধনার ক্রম ছুইটি।-_ 
(১) সৃষ্টিক্রম, (২) সংহারক্রম। আননাস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে হঃখী জীব কিনধূপে 
আসিল, ইহ বুঝিতে পারিলেই দুঃখী জীবের নিত্যানন্দপ্রাপ্তর পথ পাঁরস্কৃত 
হইল। ইহা স্ৃষ্িক্রম। আবার জীবের মধ্যে যে সমস্ত উপাদান আছে, 
তাহার বিচার দ্বারা যখন আনন্দ-স্বরূপ আত্ম! পাওয়। যায় না, খন প্রক্কতির 
কোন কিছুকেই আম্ম! বল! যায় না; অথচ আত্মা আছেন এই বোধ থাকে? 
মায!র আভান পাওয়া যার, অথচ স্পষ্ট জানিতে পার! যায় না; এইরূপ অভ্যাদ 
করিতে করিতে বখন দৃশ্তঙ্ঞান মাঞ্জনা হয়, তখনহ আত্মস্বরূপ দশন হয়। 
ইহা সংহ্ধর ক্রম। হৃষ্টিক্রম ধরিয়া জীবন্ুক্তির পথগুলি আর একবার [নর্দেশ 
কর! যাইতেছে। 

(১) জীবনুক্ক জানেন যে 


অহং দেবে ন চান্যোহন্ম ব্রদ্ষেবাহং ন শোকভাক্‌। 
সচ্চিদানন্নরূপোহহং নিত্যমুক্তম্বতাববান্‌ ॥ 


জীবনুক্তের স্থিতি এই আনন্দের ধ্যানযোগে । (২) ধিনি “অহং বক্ধান্সি* 
ধারণা করিতে পারেন নাই, তিনি “প্রকৃতেভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ” 
ইহাই অনুশীলন করিবেন। হহাই সাংখ্যযোগ। 

(৩) সাংখ্যযোগে ধিনি স্থিতি' লাভ কারতে পারেন নাই, তিনি উপান্ত 


গীতা-পরিচয়। ৪8৫ 


বস্তুতে চিত্ত একাগ্র করিবেন; ইহাঁতেও অসমর্থ হইলে আত্মসংস্থ হইবার জন্ত 
কর্যোগ অবলম্বন করিবেন। প্রাণাক্জাম ইত্যাদি বৈদিক কর্ম দ্বার! ঈশ্বরের 
প্রীতি লাভ করিয়! আত্মনংস্থ হওয়াই কন্ম্রযৌগের উদ্দেস্ত | 

(৪) যাহারা বৈদিক কর্্মযোগেও অসমর্থ, তাহারা লৌকিক কর্্মাদি 
করিবে, কিন্তু কর্মের আদিত৪ ও কর্দ্শেষে “তুমি প্রসন্ন হও” এই ভাব বিস্বৃত 
হইতে পারিবে না, ইহাই উপাসনা । সমস্ত কার্ষ্যে ঈশ্বরের কৃপা-ভিক্ষাই 
উপাসনার উদ্দে্া। 

উল্লিখিত সাঁধনক্রমগুলি কখন কখন প্রত্যহ আলোচিত হওয়া উচিত। 
ভিন্ন ভিন্ন সাধনক্রম-মত কার্ধ্য অভ্যাসকালে সর্বদা শেষ লক্ষ্য স্মরণ রাখিতে 
হইবে, নতুবা উপায়ই উদ্দেশ হইয়। যাইতে পারে । এজন্ত আমরা শেষ 
উদ্দেশ্তটি পুনরায় আলোচনা করিয়া এই অংশের উপসংহার করিতেছি। 


“অস্য দেবাধিদেবস্য পরস্থ পরমাত্মনঃ | 

জ্ঞানাদেব পরা সিদ্ধি নর্বনুষ্ঠান-ছুঃখতঃ ॥ উৎ | ৬। ১॥ 
ন হোষ দুরে নাভ্যাসে নালভ্যো বিষমেণ চ। 
স্বানন্দাভাসরূপোহসৌ স্বদেহাদেব লভ্যতে ॥ ৩॥ 
কিঞ্চিম্নোপকরোত্যত্র তপোদানব্রতাদিকম্‌। 
স্বভাবমাত্রে বিশ্রান্তিমবতে নাত্রাস্তি সাধনম॥ ৪ ॥ 
সাধুসঙ্গম-সচ্ছান্ত্রপরতৈবাত্র কারণম্‌। 

সাধনং বাধনং মোহজালম্য যদকৃত্রিমম্‌ ॥ ৫1 

অয়ং সদ্দেব ইত্যেব সম্পরিজ্ঞানমাব্রতঃ | 

জন্তো ন জায়তে ছুঃখং জীবনুক্তত্বমেতি চ ॥ ৬॥৮ 


এই দেবদেৰ পরমাত্মার সহিত একত্বসাদ্ধি জ্ঞানযোগেই লাভ হয়। অন্ত 
ক্লেশকর অনুষ্ঠানাদিতে হয় না। তিনি দুরস্থ নহেন, নিকটস্থও নহেন, সুলতও 
নহেন, ছুল্লভও নহেন। তিনি আপন আনন্দাভারূপ | নিজ শরীরেই 
তাহাকে লাভ কর! যায়। 

তগন্তা-দান-ব্রতাদ্দিঃ তত্বজ্ঞানের উপকারী নহে। স্বরূপে অবস্থান ভিন্ন 
ইহার অন্ত সাধনা নাই। " 

সাধুনঙ্গ ও সৎশান্ত্র এই দুইটি তত্বজ্জানের কারণ। ইহাঁরাই মোহজালের 


৪৬ শীতা-পারচয়। 
অক্ুত্রিম বিনাশ-সাধনের উপায়। “ইনিই সেই দেব” এই জ্ঞান জন্মিবামাত্র 
জীবের আর কোন দুঃখ থাকে না। ইহাই জীবনুক্তি। িষ্াবিচারেণা্ধৈ- 
. বাৰেষ্টব্য উপাসনীয়ে! জ্ঞাতব্য যাবজ্জীবং পুরুষেণ নেতরদিতি |” 

“্যথাসম্ভবয়া বৃত্তা লোকশাস্ত্র। বিরুদ্ধয়!। 

সন্তোষসন্তষ্টমনা তোগগন্ধং পরিত্যজেৎ ॥৮ যোঃ উঃ ৬১৬ 
যথাসম্ভব শান্ত্রাবিরোধী জীবিকায়্ সন্তষ্ট থাকিয়। ভোগগন্ধ ত্যাগ করিবে। 


“সচ্ছান্ত্রসৎসঙ্গমজৈধিবেকৈ স্তথা বিনশ্বান্তি বলাদবিষ্তাঃ 
যথা জলানাং কতকানুষঙ্গাৎ তথ৷ জনানাং মতয়োহপি যোগাৎ ॥৮ 
যোঃ উঃ ৬২২ 
যেমন কতক ফল (নির্মলী)দ্বারা জলের মালিন্ট নষ্ট হয়, সেইরূপ যোগা- 
ভ্যাসে বুদ্ধির মলিনত৷ দুরীভৃত হয় এবং সৎসঙ্গ ও সংশান্ত্রে ষে বিবেক 
জন্মে, তন্ধারা অবিদ্য' বা সংসারমায়া দুর হয়। 
'নশ্যতি সংস্থতি-ছুঃখমিদং তে শ্থাত্মবিচারণয়৷ কথয়ৈব | 
নো ধনদানতপঃশ্রতবেদৈ স্তৎকথনোদিত-যত্র-শতেন ॥৮ 
যোঃ বা% উঃ ৮২২ 
আত্মজ্ঞান ও আত্মকথা ভিন্ন দান, তপঃ, বেদপাঠ ব| বৈদিক কর্মানুষ্ঠান__ 
ফ্রিচুতেই সংসার-ক্লেশ দুর হইবে না। 


চ্ত্ডর্ধ্ণ হ্কত্থ। ॥ 
লস্ট )ল্ 
গীতায় শক্তিসঞ্চার ৷ 


শক্তিসঞ্চার কার্য দ্বারাও সম্পাদিত হয় এবং জীবন্ত-বাক্য দ্বারাও হইয়! 
থাকে। এখানে খেযোক্ত শক্তিসঞ্চার আলোচিত হইবে । 

আলস্ত এবং অনিচ্ছা জগতের কতই না অনিষ্ট করিতেছে। শান্ত্র যথার্থই 
বলিতেছেন-- 
“আলসাং যদি ন ভবেজ্জগত্যনর্থং কে। ন স্যাদৃবুলধনো বহৃুশ্রুতো বা। 
আলগ্যাদিয়মবনিঃ সসাগরাস্তা সম্পূর্ণ নরপশুভিশ্চ নির্ধ নৈশ্চ ॥৮ 

মুমু 0৩০ । 

আলস্তই যদ্দি জগতের অনর্থভূত না হইত, তবে জগতে বহুধন উপা- 
জন না করিত কে? আর বহুজ্ঞান কে না লাভ করিত? এই সসাগরা ধরা 
যে মূর্খ নরপণ্ড ও দরিদ্র মনুষ্যে পূর্ণ, আলদ্যই তাহার কারণ। সকলেই কিন্ত 
আলদ্য ত্যাগ করিতে পারে, সকলেই চেষ্টা করিলে আপন অভীষ্ট বস্ত লাভ 
করিতে পারে । 

“দর্ববমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন। 
সম্যক্‌ প্রযুক্তাৎড সর্বেবেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে ॥৮ মুমু 8৮ 

এই সংসারে সম্কৃরূপে পৌরুষ প্রয়োগ করিলে সকলেই সকল বিষয় 
সর্বদ| প্রাপ্ত হইয়া থাকে--এই উত্ভি ভগবান্‌ ৰশিষ্ঠদেবের। সর্বশাস্ত্ে 
পৌরুষের ক্থ। আছে। গীতার উত্তেজনা বড়ই প্রাণম্পর্পা। “কষুদ্রং হৃদর- 
দৌর্বল/ং ত্যক্রোতিষ্ঠ” ইহাই কুরুক্ষেত্র-মহাসমরে বিমনায়মান অর্জুনের প্রতি 
শ্রীভগবানের প্রথম উপদেশ । উত্তেজনা জীবনে নিতান্ত আবস্তুক। 

জীবস্ত-বাক্য নিমেষ মধ্যে সপ্ত প্রাণকে জাগ্রত করে। “উত্তিষ্ঠ*, জাগ্রত”? 
ইত্যাদি জীবস্ত-বাক্য আদিতে শক্তি সঞ্চার করে, আবার অস্তে “তত্বমন্তাদি” 
নীবস্ত-মহাবাক্য পুর্ণশক্তি জাগ্রত করে, পূর্ণশক্তিকে শক্তিমানে মিশাইয়া 
জীবন্ুক্তি প্রদান করে। | 


৪৮ শীতা-পরিচয়। 


জীবস্ত-বাক্য সর্বদা উপকারী । আবার যখন জীবস্ত-বাক্য উপদেষ্টার 
আশ্বীস-সঞ্চারী মধুর হাস্তের সহিত মিলিত হয়, যখন ইহা সর্বসন্তাপনাশিনী 
শীতল-করুণ-দৃষ্টির সহিত জড়িত হয়, যখন গুরুর মৃদধ অঙ্গুলি-সঞ্ষেতে ভ্রুত- 
: সঞ্চারী কথা-তড়িৎ হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়-গুহাশারী তমঃ-প্রক্কৃতিকে 
জালাইয়া, দেয়, যথন তমঃ-প্রকৃতি বিজলিমাল'-বিজড়িত রক্তান্বরে বিভৃষিত 
হইর! রজঃ-প্রক্কৃতিতে পরিণত হয়, তখন জীব মোহ অপসারিত করিয়! কর্ম 
করিবার জন্য সগর্ধে উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হয়। এই অবস্থায় কার্ধ্যসিদ্ধির 
অধিক বিলম্ব হয় না। মনজাগিয়৷ উঠিলে সাত্বিক উপদেশ রজঃ-প্রকৃতিকে 
শুত্রবস্তু পরাইয়া দেয়, আর রজঃই তখন ধীরে ধীরে সত্বরূপ ধারণ করে: এই 
অবস্থায় জাগ্রত-কন্মী শাস্ততভাবে আপন কর্ম্মটি বুঝিয়া লয় এবং সতর্ক হইয়া, 
ধীরে ধীরে প্রবল পুরুষকার-সহকারে কর্তব্যের গন্তব্য পথে চলিতে থাকে । 
শ্রীগুরুর স্সেহপূর্ণ বাক্য, স্টাহার সহাস্ত উপদেশ, ছর্ব্ চিত্তকে বল দিয়া উর্দে 
উত্তোলন করে। 


কিন্তু বিনা সাধনায় চিত্ত অধিকক্ষণ উ্ঘেথাকিতে পারে না। পক্ষিশীবক 
খন প্রথম উড়িতে শিক্ষা করে, তখন তাহার বিপদ যেরূপ, এই চিত্তের অবস্থাও 
সেইরূপ। চিত্তকে সর্বদা সবল রাধিবার জগ্ঠই কর্ম অভ্যাস আবম্কক। 
বিনা অভ্যাসে গুরুদন্ত শক্তি জীবিত থাকে না । নিয়ম মত কর্ম্দ করিতে 
করিতে গুরু-সঞ্চারিত শক্তি বর্ধিত হয়। এই অবস্থায় সৎসর্গ ও সংশান্ত্র শক্তির 
স্থায়িত্ব সাধনে বিশেষ উপকার করে। 


যেমন সংসাঁর-সমরে সাধারণ জীব অনেক সময়ে কর্তব্য-পরান্ুখ হয়, স্বধর্ম 
ত্যাগ করিয়! পরধর্ গ্রহণ করিতে প্রস্ত হয়, মেইরূপ অর্জুন কুরুক্ষেত্র 
সমরারভ্তে মোহ্গ্রস্ত হইয়াছেন, কর্তব্য-পরাজ্ুখ হইয়! যুদ্ধ করিবেন ন! স্থির 
করিয়াছেন, আর পরম কারুণিক ভগবান্‌ অজ্ঞনকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন, 
বলিতেছেন 'উত্ভিষ্ট' ৷ দেহরথে রথী অবসন্ন হইয়াছে, নিশ্চেষ্ট হইয়া ধকল উত্তম 
ত্যাগ করিয়াছে, আর ভগবান্‌ সারথিরূপে রথীকে উত্তেজিত করিতে ছেন-_ 


গরেজীব! তোমায় আপন আননরাজ্য উদ্ধীর করিতে হইবে । অজ্ঞান- 
অন্থর তোমার জ্ঞান-রত্ব চুরি করিয়াছে, তুমি আপন আনন্দরাজ্য হইতে 
বিতাড়িত হইয়াছ, হ্বতরাজ্য উদ্ধার করিবার এইত সময়। জাগ্রত হও । 
কি জন্য মুটের মত অবস্থান করিতেছ.? গুরু, কার্যকাল উপস্থিত। এখন 


গীতা-পরিচয়। ৪৯ 
কি নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময়? উঠ, আপন পৌরুষ প্রদর্শন কর। আলঙ্ত, 
অনিচ্ছা দুরে নিক্ষেপ কর। অন্য অভিলাষ ত্যাগ কর, অন্ত উন্মত্ত-চেষ্টা দূর 
কর। এই অনার্ধাসেবিত মোহ কি আর্ষোর উপযুক্ত? মোহগ্রস্তের ইহলোকে ও 
অধশ, পরলোকেও অধর্্ম। অর্জুন! তুমি কাতরতা ত্যাগ কর।. তুমি 
কি ইহার যোগ্য? 'কৈব্যং মান্মগমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বযযুপপদ্যতে*. তুমি কলীবন্ব 
ত্যাগ কর? 

শ্রীভগবান্‌ জীবের মঙ্গল জন্ত যাহা যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা আমর! 
হার আশ্বাস-বাণী উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি। জীবকেও শ্রীভগবানের 
জন্ত কিছু করিতে হইবে। তিনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, জীবকে তাহা 
পালন করিতে হইবে। নিশ্টেষ্টজীবের প্রতি ভগবানের আশ্বাস-বাক্য কোন 
কাঁধ্য করিবে না । 
শ্রীভগবান প্রথমেই অঞ্জুনকে উৎসাহ দিয়াছেন। অজ্জ্র,নকে যুদ্ধ করিতে 
হইবে--জীবকে তগবানের কথামত কর্ম করিতে হইবে। কিন্তু যেমন তেমন 
করিয়! কর্ম করিলে চলিবে না। জীব বৈদ্দিক বা লৌকিক ষে কর্ম হ করুক 
না কেন, কর্ম নিষ্কাম হওয়া চাই। ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে বলিতেছেন,_তুণি ক্ষত্রিয় 
তোমার প্রধান কর্তব্য ধর্মযদ্ধ । যদৃচ্ছয়। চোপপন্নং স্বর্ণ ্ধারমপাবৃতম্-এই যুদ্ধ, বিন! 
প্রার্থনায় উদ্ঘাটিত স্বর্স্বার তুল্য _ইহাই তোমার স্বধন্্ব। যাহার করণীয় কর্ম্মট 
ঠিক আছে, সেই সর্বসিদ্ধ হইতে পারে; যে ব্রাহ্মণের শ্বধর্ম ঠিক আছে তাহার 
মোক্ষ-দামাজ্য অদূরে অবস্থিত। রজন্তমোভাব পরাভূত করিয়া নিত্য সত্বন্থ 
হওয়া ব্রাহ্মণের কর্্ম। যাহ! করিতে হইবে তাহা! যখন স্থির রহিল, তখন 
আর ভাবনা কি? কর্ম ঠিক আছে যোগস্থ হইয়া কর্ম কর “'যোগস্থঃ কুরু 
কন্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত1 ধনগ্রয়। সিদ্ধযসিদ্ব্যোঃ সমো তৃত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। 
মৃত্যু হয় হউক, কর কর) স্বর্গপাভ হয় হউক, কর্ম কর) ্থুখ আসে আস্মক, 
কর্ম কর) ছুখ আসে আসক, কর্ম কর। জয় হয় ক্ষতি নাই, লাভ হ্য়ক্ষতি 
নাই, কর্ম কর। এই সুখ দুঃখ জয় পরাজয় লাভ ক্ষতি তিরস্কার পুরস্কার বিচার 
না করিয়! ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে, ধর্ম পালন কর-_এই বোধে কর্ম করাকে 
যোগ বলে। তুমি কর্তব্য কর্ম করিতে কোন প্রকার আলম্ত করিতে পারিবে 
না। শীতকাল বা গ্রীক্মকাঁল বর্ষাকাল বা অকাল কোন বিচার করিও না। 
রর , 


&5 গীতা-পরিচয় । 


স্থথ পাও বা €ঃখ পাও কিছুই বিচার করিও না। কোন বাধা বিতর মানিতে 
পাইবে না, স্বধন্মম মত কর্ম কর, কিছুই গ্রাহথ না করিয়া! ভগবদাক্ঞা বোধে শ্বধর্ম্ 
করাই নিষ্কাম কর্ম । এই ভাবে নিষ্কাম কর্ম করিতে করিতে যখন শীতোঞ্চাদি 
দ্বন্ঘ সহ করিতে পারিবে, যখন তুমি রজস্তম ত্যাগ করিয়! নিত্য সত্বস্থ হইতে 
পারিবে, যখন তুমি যাহা আছে তাহার রক্ষাতেও ব্যস্ত হইবে না, যাহা নাই তাহা 
পাইতেও ব্যাকুল হইবে না, যখন যে অবস্থায় যে দেশে থাক না কেন,মৃত্যু পর্যস্ত 
অগ্রাহ করিয়া আপন স্বধন্ম করিবে,. তখন তুমি নিষ্ষাম কর্ম্যোগী হইয়াছ বুঝা 
যাইবে জীবনের মায়! ত্যাগ করিয়া! কর্ম করিতে হুইবে, এই শিক্ষা মানুষে বিস্মৃত 
হয় বলিয়া! মানুষ ছুঃখ পায়, মানুষ ভগবানের নিকট অপরাধী হয়। নিক্ষাম 
কণ্মই গীতার প্রথম শিক্ষা । নিষফাম কর্ণধার! এককালে দুই উদ্দেস্ঠ দিদ্ধ 
হইবে। কর্ত্বার! জগতের অভয় হইবে, জগচ্চক্র ঠিক পথে চলিবে, আবার 
কামনাত্যাগ জন্ত জীবও জীবনুক্তি পথে চলিতে থাকিবে। নিষ্ষাম কর্মান্ুষ্ঠান, 
জগতের ধর্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ প্রাপ্তির প্রকষ্ট উপার এবং জীবের দর্বহঃখ- 
নিবৃত্তি ও পরমানন্দ গ্রাপ্তির সোপান । 
এস্থানে আমরা জীবের প্রতি ভগবানের আজ্ঞা-বাক্যগুলি একত্র 
করিতেছি। যেরূপ বিপদের অবস্থাতেই জীব পতিত হউক না কেন, ভগবানের 
আক্তা স্থতিপথে জাগ্রত করিলেই ভগবান্‌ চক্ষুর জল মুছাইবেন, জীবকে শান্ত 
করিবেন। তথন ছঃথ আর ছুঃখ প্রদান করিতে পারিবে না, বিপদ আর বিপদ 
থাকিবে ন!। ভগবান্‌ সহার়-_-ইহা অনুভূত হইলে আর কি কোন বিপদ 
থাকে? 
শ্রীতগবানের আজ্ঞা__ 
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ২১১ 
তথা দেহাস্তরপ্রাপ্িরধীর স্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ২১৩ 
মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় ! শীতোঞ্চমৃখছুঃখদাঃ | 
আগমাপায়িনোহনিত্যান্তাংস্তিতিক্ষম্ব ভারত ॥ 
সমছুংখস্থুখং ধীরং সোহৃতত্বায় কল্পতে ॥ ২১৫ 
শ্রীভগবান্‌ বণিতেছেন মুর্থের মত শোক করিও না, ধৈর্য অবলম্বন করা। 


চি 


গীতা-পরিচয়। ৃ ৫১ 
£থ সহা করিতে অভ্যাস কর। সুখে ছুঃখে যদি ধৈর্ঘ; রাখিতে পার, অমর 
হইয়া যাইবে । ৮ দহ. 

মান্থষের ধত প্রকার %ঃখ, তাহা দেহসম্পর্কেই জাত। আহার, নিদ্রা, 
মৃত্যুভয়-_সমস্তই দেহজন্ত । কিন্ত 
অন্তবন্ত ইমে দেহ নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ | 
অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তন্মাদ্‌ যুধ্যন্ব ভারত ॥ ২১৮ 
আত্মার বিষয় জান, দেখিবে আত্মার বিনাশ হয় না, কিন্তু দেহ সর্বকালেই 
বিনাশ-শীল। বল--শোক কাহার জন্য করিবে? 
“নাহ্থশোচিতুমর্থসি”, ভগবানের এই আজ্ঞা সর্বদ| স্মরণ রাখা কর্তৃব্য। 
আহার ন! পাইলে, নিদ্রা না হইলে, আত্মার কোন ক্ষতি নাই। কোন 
হিংস্র জন্ত হইতে আত্মার ভয় নাই। ভয় কেবল, দেহকে আত্ম! ভাবিয়া 
লওয়। হইয়াছে বলিয়া,__যাহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে তিনিই জীবনুক্ত, নির্ভর। 
জ্ঞানী সকল অবস্থাতেই নির্ভয়, চিন্তাশূন্ত, বিপদশূন্ত । তিস্তা, বপদ, ভ্_- 
অজ্ঞানীর, স্থখ ছুঃখ সমস্তই অক্ঞ/ন-জনিত। 
“তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতৃমহ সি” ॥ ২২৫ 
ভগবান্‌ শ্বধন্্ম পালন করিতে বলিতেছেন, ইহা শাস্ত্রলিখিত বর্ণাশ্রমধর্মন। 
স্বধন্্নমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতৃমহ্সি ॥ ২৩১ 
ততঃ স্বধর্্মং কীর্তিঞ হিত্বা পাঁপমবাপ্দ্যসি ॥ ২৩৩ 
স্বধন্ধ্ন ত্যাগ করিও না, কীর্তি অগ্রাহা করিও না, ইহা! পাপ জানিও। 
আবার বলিতেছেন ১ 
হতো বা প্রাপ্্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌। 
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২৩৭ 
স্থখদুঃখে সমে কৃত্বা। লাভালাভৌ জয়াজুয়ৌ। 
ততে। যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাগ্দ্যসি ॥ ২1৩৮ 
সখ হউক বা দুঃখ হউক, নাভ হউক বা অলাভ হউক, জয় হউক! 
পরাজয় হউক, তুমি আমার আল্ঞামত চল। বদি এই কর্মে মৃত্যু হয়, তবে 


৫ং শীতা-পরিচয় । 
বর্গ লাভ হইবে, বদি জয়লাত হয়, পৃথিবী ভোগ হইবে। মৃত্যু হয় হক, কাজ 
করিয়া! চল। মৃত্যু বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই, আত্মজ্ঞানহীনতাই মৃত্যু 
সমস্ত গীতা ধরিয়াই উপদেশ। আমরা কতকগুলি সংগ্রহ করিতেছি £-_ 
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত।! ধনগ্তীয় ॥ ২৪৮ 
সমাধাবচলা! বুদ্ধিস্তদা যোগমবাগ্নাসি ॥ ২৫৩ 
তানি সর্ববাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মণ্পরঃ ॥ ২৬১ 
ন কর্্মণামনারস্তানলৈক্ম্্যং পুরুষোইশর,তে ॥ ৩1৪ 
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কণ্ম্ম জ্যায়ো! হাকর্মণঃ ॥ ৩৮ 
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘায়ুরিক্পিয়ারামে। মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩১৬ 
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তসা কার্ধ্যং ন বিদ্যতে ॥ ৩।১৭ 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্্মসম্তিনাম্‌। 
যোজয়েৎ সর্ববকম্ম্াণি বিদ্ান্‌ যুক্তঃ সমাঁচরন্‌ ॥ ৩।২৬ 
ময়ি সর্ববাণি কম্মাণি সংন্যস্তাধ্যাত্মচেতস| | 
নিরাশী নির্মম তৃত্বা যুধ্যস্ব বিগতভ্বরঃ ॥ ৩।৩০ 
ইন্ডরিয়স্তেনদরিয়স্তার্থে রাগদ্ধেষৌ ব্যবস্থিতৌ । 
তয়ো নঁ বর্শমাগচ্ছেৎ তৌ হাস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৩৪ 
জহি শক্রং মহাবাহে। কামরূপং দুরাসদম্‌ ॥ ৩।৪৩ 
ছিন্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তি্ঠ ভারত ॥ 81৪২ 
স্হৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ৫1২৯ 
উদ্ধরেদ।ত্বনাতআানং নাআ্ানমবসাদয়ে ॥ ৬৪ 
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আদীত মৎপরঃ ॥ ৬১৪ 
আত্মসংস্থং'মনঃ কৃত্ব। ন কিঞ্চিদ্পি চিন্তয়েৎ ॥ ৩।২৫ 
তন্মাদ্‌ যোগী ভবার্জুন ॥ ৬/৪৬ 
'শরদ্ধাবান্‌ ভজতে যে! মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৬৪৭ 
_ মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামে তাং তরম্ত্ি তে ॥ ৭১৪ 


গীত।-পরিচয় । ৫৩ 


লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈৰ বিহিতান্‌ হি তান্‌ ॥ ৬২২ 
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতস্তি যে ॥ ৭২৯ ৃ 
অধিক উদ্ধত করা বাল্য মাত্র। আমর! আর ২১টি প্রধান উপদেশ তৃগি ₹__ 
১। যত করোষি যদশ্পাসি যজ্জ্ুহোষি দদাসি যু । 
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ষ মদর্পণম্‌ ॥ ৯/২৭ 
২। মন্মনা ভব মন্তুক্তে। মদ্যাঁজী মাং নমস্কুরু ॥ ৯৩৪ 
৩। মতকর্ম্মকৃম্মৎপরমে! মন্তক্তঃ সঙ্গ বর্জজিতঃ | 
নির্বৈবরঃ সর্ববভূতেষু যঃ স মামেতি পাগুৰ ॥ ১১1৫৫ 
৪। মামেকং শরণং ব্রজ ॥১৮।৬৬ 
৫। তন্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভন্ব, 
জিত্বা শব্রন্‌ ভূঙক্। রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ববমেব, 
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌ ॥ ১১৩৩ 
জীবের হতাশ হইবার কোন কথাই নাই। শ্রীভগবান্‌ অনন্ত প্রকারে 
জীবকে উৎসাহ দিতেছেন, বড় আদর করিয়। পথ দেখাইয়। দিতেছেন, যাহ! 
যাহা করিতে হইবে, সমস্তই বলিয়া দিতেছেন। 'যুদ্ধ কর?? কারণ এই কর্মে 
জগতের অভ্যুদয় হইবে। নিফাম হই্া যুদ্ধ কর--ভগবান্‌ প্রসন্ন হইবেন বলিয়া 
যুদ্ধ কর-_তুমি মুক্তিপথে চলিবে । যেমন বিনা কর্মে জগতের উন্নতি অসম্ভব, 
সেইন্প বিনা মঙ্কল্পক্ষয়ে, বিনা কামনাত্যাগে, কোটিকল্প বৎসর অতি উগ্র 
তপস্তা করিলেও মুক্তি হইবে না। মুক্তি ভিন্ন অন্য উপায়ে পরমানন্দে স্থিতি 
লাভ করা অসম্ভব । কুরক্ষেত্র-সমরে শ্রীভগবান্‌ কোটি কোটি ক্ষত্রিয় বিনাশ 
করিলেন, লোকে ভাবিতে পারে--আজ ভারতের দুর্ীতি সেই জন্ত। কিন্ত 
বিচার করিয়া দেখিলে-বুঝিতে পারা যায়, যদি কুরুক্ষেত্র-সমরে ছুষ্তের বিনাশ না 
হইত, আর ধর্মসংস্থাপনার্থ গীতা প্রচারিত না হইত, তবে আমরা. সত্যযুগের 
আশা কখনও করিতে পারিতাম না। আজ অতি ছুর্দিনেও গীতার: গ্রচার কি 
সথচনা করিতেছে-_সর্বজাতিমধ্যে গীতার ভাব প্রবেশ করিয়া কাহার আগমন- 
বাদ দিতেছে, সুধী ব্যক্তি তাহা! বুঝিবেন। 


৫৪ শীতা-পরিচয়। 


জীবের মোহনিদ্র! ভাঙ্গাইবায় জন্ত 'মাতেব হিতকারিণী” শ্রুতিও গীতার মত 
শজি-দঞ্চার করিতেছেন, বলিতেছেন-_. 


উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত। 
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা ছুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো। বান্তি। 


আত্মদর্শনে যত্বশীল মুমুক্ষু! উঠ, বিষয় ত্যাগ কর। তব্বজ্ঞ গুরু লাভ 
করিয়৷ আত্মাকে জান। সেই জ্ঞান দ্বারা জাগ্রত হও। অজ্ঞন-নিদ্রা ত্যাগ 
কর। তীক্ষ ক্ষুরধাঁরা যেমন ছুরাক্রম্য, সেইরূপ উক্ত জ্ঞানের পথমমৃহকে 
জ্ঞানিগণ নিতান্ত দুর্গম বলিয়। থাকেন। 

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রুতি ত বলিতেছেন-_বিষয় ত্যাগ করিতে, আর 
গীতা বলিতেছেন-যুদ্ধ করিতে, ছুইই এক কথা কিন্ধপে? জীবের লক্ষ্য 
অগতের উন্নতি ও জীবন্মুক্তি। যে মনুষ্য নিতান্ত অজ্ঞান, তাহার গতি প্রবৃতি- 
মার্থে। প্রবৃত্তি পথে কখনও জগতের উন্নতি হইবেনা, জীবন্মুক্তিও হইবেনা-_ 
হইবে আত্মহত্যা এবং জীব-হত্যা। আর ধিনি জীবিতোদ্েন্ত অবগত হইয়াও 
বিষয়কামন! ছাড়িতে পারিতেছেন না, অথব! বিষয়কামনা উৎপাটন ন! 
করিয়। একেবারে নিবৃত্তিমার্গে যাইতে চাহেন, শ্রীভগবান্‌ তাহাদের ভ্ম সংশোধন 
করিয়া! গীতায় প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি পথ প্রদর্শন করাইতেছেন। আর বাহার আদৌ 
বিষয়বাসন! নাই, বাহার “ভুবি ভোগা ন রোচন্তে*' কেবল.তাহারই জন্ত নিবৃত্বি- 
মার্গের সাধনা । ইহা না হইলে জীবনুক্তি হইবে না । সত্য কথা, শ্রুতি 
বলিতেছেন- বিষয় ত্যাগ করিতে ; কিন্তু বিষয় ত্যাগ, সকল মন্ুষ্যের একরূপে 
হইতে পারে না। সাময়িক উত্তেজনায় কখন কখন বৈরাগ্যের উদয় হয় সত্য) 
সাধু সঙ্জনের কথা শুনিয়া, তাহাই শাস্ত্রে সমর্থিত হইতে দেখিয়া, ক্ষণ-কালের 
জন্ বৈরাগা উদয় হইতে পারে সত্য, প্রক্কৃতির তীব্র কশাঘাতে, প্রিয় পুক্র- 
কন্াদ্ির মৃত্যু দর্শনে, ক্ষপকাল চিত্ত বিষয় ত্যাগ করে সত্য ) কিন্তু ইহার নাম 
মর্কট-বৈরাগ্য। উত্তেজনা শিথিল হইলেই, ভোগবাসন! জাগিয়া উঠে। গীতা 
এই প্রবৃত্তির মনু্যকে নিবৃত্তিমার্গে লইয়া যাইতেছেন__বলিতেছেন--বত দিন 
দেখিবে ভোগবাসনা। আছে, ততদিন কণ্মম কর। কিন্ত ঈশ্বর-গ্রীতির অন্ত কর্ম 
করিতে হইবে, ফল-কামন! ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে হইবে। গীতার নিফাম 
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কর্ম, কামনা-ত্যগের কৌশল মাত্র । বিষয়-কামন। দুরনা হইলে কখন আত্ম- 
জ্ঞান জন্মিবে না-_বিষয় আম্বাদনের কামন! থাকিতে থাকিতে কখনই আত্মাস্বা- 
দন-কামনা জাগিবে না। শ্রুতি বিষয়ত্যাগরূপ মূল কথা বলিয়াছেন, গীতা 
উহার উপায় পধ্যস্ত বলিতেছেন; বজিতেছেন-_ফল-কাঁমন1 ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ 
কর। প্রবৃত্তিমার্গের জীবৰে একবারে নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ গীত! দ্রিতেছেন 
না; বলিতেছেন, প্রবৃত্তির কর্ম ছাড়িতে পার না; প্রথম প্রথম কামন! ত্যাগ 
করিয়৷ কেবল ঈশ্বর প্রীতির জন্ত কর্ম করিতে অভ্যাস কর, এই নিষ্কাম কর্ে 
একেবারে ছুই কর্ম সাধিত হইবে। কর্শ দ্বারা জগচ্চক্র সঞ্চালিত হইবে এবং 
কামনা! ত্যাগ দ্বারা জীব মুক্তিপথে চলিতে পারিবে। অদ্ভুত শিক্ষা এই নিফাম 
কর্মমযোগ ! যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানভূমিক1 কর্মভূমিকার উপরে। জীব নিষ্ষাম 
কর দ্বারা ক্রমে সাধনমার্গের উচ্চ উচ্চ স্তরে ধত উঠিতে থাকিবে, ততই তাহার 
বিষন্ন ত্যাগ হইবে। সর্বোচ্চ ভূমিকায় উঠিলেই সম্পূর্ণরূপে বিষয় ত্যাগ হইয়া 
যাইবে। ইহ!ই আত্মজ্ঞানের সময়, আত্মাস্বাদনের অবস্থা । গীতা ও শ্রুতি 
এক কথাই বলিতেছেন। 

যদিও গীতা নিষাম কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্ত উচ্চ উচ্চ অবস্থ! 
একটিও ত্যাগ করেন নাই। “হট' করিয়া কোন কিছুই উপদেশ দেন নাই। 

পুনরুক্তি সকল স্থানে দোষের হয় না। জীবনুক্তির ক্রম-মতে প্রতিদিন 
সাধনা করিতে হইবে। যাহ! প্রতিদিন অভ্যাস করিতে হয়, তাহার পুনরুক্তিই 
আবশ্তক। আমরা আর একবার ক্রমগুলি উল্লেখ করিব। যথায় বাইত্ে 
হইবে, যাহ! করিতে হইবে, প্রতিদিন তাহার আলোচনা! আবশ্তক। 

জীব! তোমাকে জীবনুক্তি লাভ করিতে হইবে। পথ বড় ছর্মম-_কিন্তু 
পথ অনতিক্রমণীয় নহে । সংসার সাগর পার হওয়া যায়, মৃত্যু অতিক্রম করা 
যায়, পুনর্ব্বার জন্ম হওয়া! রহিত হয়, নিত্য আনন্দে, নিত্য জ্ঞানে, স্থিতি লাভ 
হয়। ৃ 

তুমি অন্ত অভিলাষ ত্যাগ কর, পারিবেই। লৌকিক কর্ম করিতে হয়, 
করিও, কিন্তু সচ্চিদানন- তৃপ্তি জন্ত করিও । উপাসনা, আত্মসংস্থযোগ, ভক্তি- 
যোগ, সাংখ্যযোগ ও ধ্যানযোগ অবলম্বন কর। ধ্যানযোগ গীতার সাধনা । 
যেমন ভক্তিযোগ আত্মসংস্থ হইবার জন্য, সেইরূপ সাংখ্যযোগ ধ্যান জন্য । সমাধি- 
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ধ্যানযোগে নিরন্তর থাকিতে ন! পার, সাংখ্যষোগে নিয়ভূমিকায় আইস, সাংখা 
- যোগে বিচার দ্বারা আত্মাকে প্রন্কৃতি হইতে পৃথক বোধ কর, আবার সমাধি- 
ধ্যানে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে । সাংখ্যযোগেও যখন প্প্রকতেতিন- 
মাত্বানম্ বিচার না৷ আসিবে, তখন ভক্জিযোগ অবলম্বন কর। এই ভক্তিযোগ 
কেবল আত্ম-সংস্থযোগ দৃট় করিবার জন্য। মাঁনসপৃজা ভক্তি যৌগের শেষ 
কথা। স্যষ্টি-স্থিতি-প্রলক্-কর্তার বিশ্বরূপ চিন্তা! কর, স্থৃ্ি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণীর 
মায়ামান্থষ মূত্তি ধ্যান কর, অর্দ-নারীশ্বরের কথ! গান কর, গুণ স্মরণ কর, রূপ 
ধ্যান কর, ভগবান্‌ আত্মার যে রূপ তোমার প্রাণে লাগিয়াছে, তাহারই ধারণ। 
ধ্যান করিতে থাক ; যদি দেখিতে পাও, ভিন্ন ভিন্ন রূপেও তোমার প্রীতি, তুমি 
সেই ক্ষেত্রে পরমভাবে লক্ষ্য রাখিয়া কুলগুরুর আশ্রয় লইও। তাহার লীল৷ 
চিন্তা কর) জীবশক্তি, আপন সহচরী সঙ্গে ভগবান্‌ আত্মার অপেক্ষা করিতেছে, 
অনুভব করিতে থাক; প্রি্-সম্তাষণে যাহা যাহা! আবশ্তক-_হুন্দর পুষ্পশয্যা, 
সুন্দর রত্র-কল্পিত আদন, ল্লানার্থ জল, পরিধান জন্য দিব্যান্বর, পুজার জন্য 
চন্দন, মৃগমদ, পুষ্প, ধুপ, দীপ, নৈবে্য, ভোজন, নৃত্য, গীত--এই সমস্ত মনে 
মনে সংগ্রহ করিয়া তাহার গন্ত উৎকঠা-স্ফুটিত চিন্তে অপেক্ষা করিতেছ, আর 
অনুভব করিতেছ--তোমাকে ছাড়িয়া আর থাকিতে পারি না--এই ভাবন! 
করিতে করিতে কাতর হইয়া পড়; কখন ভাবনা কর, যখন তুমি 
আসিবে, তখন আমি কিরূপ ব্যবহার করিব, কেমন করিয়া তোমার সহিত কথা 
কহিব? কিরূপ ভাবে তোমার সেবা করিব? কখনও বা অভিমান করিব, 
এত দেরী করিয়া আসলে কেন? তুমি তিন্ন আমার আর যে কেহ নাই-- 
এই সমস্ত অভ্যাস করিতে থাক। এতদ্বারা আত্ম-সংস্থযোগ দৃঢ় হইবে। 
এই ভক্তিযোগও যথন না পার, তথন আত্মসংস্থ হইবার জন্য যম, নিয়ম, আসন, 
প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বার! প্রাণকে ভগবান্‌ আত্মার গৃহে গৃহে উঠিতে 
নামিতে অভ্যাস করাও, চক্রে চক্রে মনোযোগের সহিত ভ্রমণ করিতে থাক, 
শেষে আর উঠিতে নামিতে ইচ্ছ। হইবে না। তখন মন আজ্ঞাচক্রে স্থির 
হইয়! জ্যোতিঃসমৃদ্রে ডুবিয়! থাকিবে, মন আর কিছুই চিন্তা করিতে পারিবে 
না। “মনোনিবৃত্তি” হইবে, “পরম শান্তি” তুমি প্রাপ্ত হইবে, আবার আত্ম- 
২স্থ হইয়া যাইবে। গীতা বলিতেছেন-_-“শনৈঃশনৈরুপরমেৎ বুদ্ধা। ধুতি- 
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গৃহীতয়া। আত্মসংস্থং মনঃ কৃত। ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ|৮ যোগের বহিরঙ্গ 
সাধন দ্বারাও মন যদি কখন কখন বিষয়ে ভ্রমণ করে ণ্যতো! যতো! নিশ্চরতি মন- 
শ্চঞ্চলমস্থিরম্‌” তখনই ভক্তিযোগ দ্বারা তাহাকে আবার আত্মসংস্থ কর, তোমার 
সমাধি লাগিবে । 

মন যখন প্রাণার়ামাদিতে অপমর্থ হয়, যখন লয়বিক্ষেপে- ক্ষিপ্ত, মৃড়, 
বিক্ষিপ্ত অবস্থান ক্লেণ পাইতে থাকে, তখন ইহাকে উপাসনা করিতে উপদেশ 
কর। বিশ্বাসে উপাসনা, ভক্তিতে মানসপূজায় প্রত্যক্ষ দর্শন। এ অবস্থার 
সর্বদ। মনকে স্মরণ করাইতে হইবে-_-রে মন! তুমি কাহার শরণাপন্ন হুইয়াছ, 
তাষ্ভা কি তোমার মনে নাঃ? তোমার কোন চিন্তা নাই, কোন ভয় নাই, 
তুমি সমস্ত সংশঙ দূর কর-_পমস্ত ভাবন! ত্যাগ কর, তোমার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ 
হুইবেই। প্রতি ছর্বলতার, প্রতি কর্মে তাহার কৃপ৷ ভিক্ষা কর। সকল কন্ম 
কর এবং কর্ম দ্বার উপানন। করিও । ও 

দেখা গেল, ক্রম অন্নুদারে উপাদ না, যোগ, ভক্ি, সাংখ্যজ্ঞান এবং সমাধি- 
ধ্যান বারা আত্মগ্জান ল'ত হয়, আত্মদরণন হয়, জীবনুক্তি লাভ করা বায়। 
ধিনি ভগবান আত্মার দর্শনলাভ করিতে পারিতেছেন না, তিনি নিরস্তর 
ধানযোগ অভ্যাসে, আত্মপর্শনার্থ আপনাকে উপযোগী করিবেন। ধ্যানে 
থাকতে না পারিপে ভাঞ্যোগ ও অগ্টাঙ্গযেগ সাহায্যে আত্মলংস্থ হইতে 
হইবে, ইহাও না পারিলে উপাদণা দ্বারা যোগ, ভক্তি ধ্যান-ধোগ-মৌধে ক্রম 
অনুসারে আরোহণ করির। আত্মপ্তান ও আত্মধর্শন লাভ করিতে হইবে, ইহাই 
মুমুক্ষুর কর্তব্য। ইহাই সনাতন ধর্ম। শ্রুতির উপদেশ মত গীতাশান্তরও 
জীবকে এইরূপে মুক্তি পথে লইয়া যাইতেছেন। 

গীতাও বগিতেছেন--জীব, তুমি জীবন্ুক্তির জন্য পুকুষার্থ কর, অঞ্জুন, 
রক্ষণের ভার তোনার আশ্রন্নদাতাই গ্রহণ করিয়াছেন, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া, 
নির্ভ় হইয়া, সাধনা কারঠে থ(ক, তু ম পারিবেই । জীব "উত্তিষ্টত জাগ্রত'ঃ। 
এই কাধ্যের জন্ত উঠ; আনদধামে হ্বিতই তোমার লক্ষ । 

লয় বিক্ষেপ গীড়। জন্মার, ইহ! তোম।র পূর্ব হৃঙ্কৃতির পরিচন় । সাধক! 
ইহাতে হতাশ হইও না। 

“ত্যজন্তযগ্তমমুত্যুক্ত। ন স্বক্ম্নণি কেচন ।” 
কোন উদ্বোগশীগ পুরুঘ স্ব কর্মে উদ্েগ ত/গ করে না । 


যাহা কল্য করিবে ভাবিয়। রাবিয়াছিলে, তাহ। অগ্তই সম্পাদন করিৰে ॥ 
৮ 


4 


৬৮ ঈতা-পরিচ়। 
শান বলিতেছেন-_ 
“কার্য মন্ত কর্তৃব্যং পূর্ধ্বাহে চাপরাস্থিকম্‌। 
নহি প্রাতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমন্ত নবাহকৃতম্‌ ৮ 
প্রতিদিনের কাধ্যে লয়বিক্ষেপরণ প্রাক্তন অণ্ডভ যতক্ষণ না কা্টাইতে 
পার, ততক্ষণ পুরুযার্থ প্রয়োগ করিবে। 
“তাবৎ তাবৎ প্রযত্তেন বতিতব্যং স্থুপৌরুষম্‌। 
প্রাক্তনং পৌরুষং যাবদশ্ডভং শাম্যতি স্বয়ম্‌ 1” 
বততঙ্গণ না এহিক সংকর্ম দ্বারা প্রাক্তন হুরদৃষ্ট পরাস্ত হয়, ততক্ষণ এঁহিক 
সৎকর্থে বত্ব করিবে । প্রাক্তন দোষ হছিক কর্ণ দ্বারা নিশ্চয়ই পরাস্ত হয়। 
ভাবী দোষ যে এক কর্ণ ছাঃ দুরীতৃত হর, তাহাই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত । 
“দোষঃ শামাত্যসন্দেহং, প্রাক্তনোহন্ভতনৈও গৈঃ। 
দৃষটাস্তোহত্র ছাস্তনন্ত দোবস্যা্ঘ গগৈ: ক্ষয় 0৮ 
লয়বিক্ষেপরূপ পূর্ববকর্মদোব, প্রত্যহ পুরুষার্থ-গ্রর়োগে বিনাশ করিতে 
হুহুবে। হহাই ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেবের উৎসাহবাক্য। মানুষের এ সামর্থা 
আছে। দন্ডে ঘঞ্তে নশ্পেবিত করিয়া আলন্ত, অনিচ্ছ।, অগ্ুত্তম, ত্যাগ 
করিতে হইবে। “বুদ্ধি ও পাগ্র সহকারে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া যাহ! 
লি্ধ করা বার না, এমন কাধ্যই নাই” । যোঃ বাঃ নিঃ পুঃ ২৯৭ সর্ম । 
“জসন্দৈবমধঃ কৃত। নিত্যমুদ্রি ক্তয়। ধিয়া । 
ংসারোত্তরণং ভূতে যতেতাধাতুমাত্মনি ॥ ৫1১৩ মুমু যোঃবা ; 
ন গন্তব্যমনুন্ভোগৈ: সাম্যং পুরুষগ্দভৈঃ | 
উদ্ভোগপ্ত বথাশান্ত্রং লোকদ্িতয়সিদ্ধায়ে ॥* ১৪। এ 


আপন উদ্ভোগশীল বুদ্ধি ছার! যাহা যাহা করিভে হুইবে--তাছার 
আলোচনা কর, দৈব অধঃকত হুইদা যাইবে, পুক্ষবার্থ জগিবে, তখন 
সংসারোত্তরণ জন্তু একদিকে মনোনিগ্রহ, ইঞ্জির নিগ্রহার্দি কার্যোয লাগিয়া 
বাঁও, অভ দিকে শান্তমন ও শান্ত ইন্জ্রিরকে আপন প্রি আত্মাতে লাগাইর। 
দাও-_সংসার উততীর্ঘ হইবে। | 

পুরুষগদ্দতের মত উদ্ভোগছীন হইও না। শান্তাছযায়ী উদ্জোগ ইহ- 
লোক এবং পরলোক, উত্তর লোকের উপকারা । 


শীতা-পরিচয়। ৫৯ 


“নথ: প্রাপ্যতে যত্র শান্্রিতাদপি পৌরুযাত। 
অনর্থকর্তৃ বলব ভত্র জ্রেয়ং স্বপৌরুষম্‌ ॥ 

পরং পৌরুষমাশ্রিত্য দস্তৈ্দস্তান্‌ কিচুরণয়ন। 
শুভেনাশুভমুদ্যক্তং প্রান্তনং পৌরুষং জয়েৎ॥” 


যথা শাস্ত্রনিরস্িত কর্শা করিলেও অনিষ্টপাত হয়, তথায় বুঝিবে, অনিষ্ট- 
জনক পূর্বরত হৃক্শ তোমার প্রবল । তখন অতিদৃঢ়ভাবে প্রবল পুরুযার্থ 
দেখাইৰে । জীবন যায় যাক, আমি এই শ্রস্ত্ীয় কণ্দ্ করিবই, স্থির করিয়া 
দত্তে দত্ত বিচ্র্ণ করিতে করিতে কর্মে লাগিয়া পড়িতে হুইবে। ইহাতেই 
এঁহিক পুরুতার্থ দ্বারা গ্রাক্তন পুরুষার্থ বা দৈব জয় হইবেই। 

পূর্ব পূর্ব্ব কর্ম আমাকে দুঃখে নিপাতিত করিতেছে--ইহ মুঢ়ের উদ্কি 
মাত্র । ভগবান্‌ পুরুষকার-রূপে সকলের মধ্যেই আছেন। গীতা! বলিতেছেন 
--*পৌরুষং নৃষু”। পুর্বকর্শফলে যাহা হয় হউক, তাহ! অগ্রাহ করিয়া 
&ঁহিক পুরুষাথ প্রয়োগ করিতে হইবে, নতুবা *পুরুষগার্দ” হইয়! বাইবে। 
“আমার অৃষ্টে ছিল, কইতেছে” ইত্যাকার বুদ্ধিকে জোর করিয়! নিপাতিত 
করিতে হইবে, ইহাই ভগবান্‌ বশিষ্টের অভিগ্রায়। কারণ, তিনি 
ৰলিতেছেন-_ প্রত্যক্ষ কর্ের নিকট উষ্টিখিত বুদ্ধির গ্রাবল্য নাই। 

ভগবান্‌ বশিষ্ঠ, পুরুষকারকেই অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। গীতা 
তাহাই বলিতেছেন। প্মামেকং শরণং ব্রজ” ইহাই প্রবল পুরুযার্ধ। শ্বভাব- 
বশে সংসার করা! পুরুযার্থ নহে। উন্মত্ত সাধারণলে'ক বাছাকে 'দৈব' বলে 
তাহাও পূর্ব পূর্ব জীবনে পুরুযার্থ মাত্র। 


“সাধুপদিষট-মার্গেণ বশ্মনোঙ্গ-বিচে্টিতম্‌। 
তৎ পৌরুষং তৎ সফলম্থছুঙ্মত্রচেস্টিতম্‌॥ ৪1১১ মুমু যোঃবাঃ 


সাধুগণ কর্তৃক উপগি্ পন্থা অনুসারে মন, বাক্য ও শরীরের যে চালনা, 
তাহাই গ্ররুত পুরুষকর, তাহাই সফল। অন্ত পুরুষকার উনদুত্তচেষ্ট! মাত্র। 


“দৈবং পুরুষকারেণ যো নিবর্তিতুমিচ্ছতি। 
ইহ বাইমুত্র জগতি স সম্পূর্ণাভিবাঞ্ছিতঃ &৮ 


যিনি পুরুষকার ছারা দৈৰ নিবারণ করিতে ইচ্ছা. করেন, তিনি ইহ- 
লোঁক ও গরলোকে সম্পূর্ণ অতীষ্ট লাতে সমর্থ হয়েন। 


শীতা-পরিচয়। 


“যে সমুদ্যোগমুতস্জ্য স্থিতা দৈবপরায়ণাঃ। 
তে ধর্্মমর্থং কামঞ্চ নাশয়স্ত্যাতববিদ্বিষঃ ॥৮ 
বাহার। দৈবপরায়ণ হইয়া নিশ্চেষ্ট হয়, সেই আত্ম-বিদ্বেষিগণ ধন, অর্থ, 


কাম, এই ভ্রিবর্গ হইতে বঞ্চিত হয়। 
এই জগতে যে যেখানে প্রকৃত উচ্চপদ গ্রাপ্ড হইয়াছে, সে পুরুষার্থ বলেই 


প্রা্ড হইয়াছে। 
“পুরুষার্থেন দেবানাং, গুরুরেব বৃহস্পতিঃ। 


শুক্রো দৈত্যেন্দ্রগ্তরুতাং পুরুষার্থেন চাস্থিতঃ ॥ 
দৈম্যাদারিদ্র্যদুঃখার্তা, অপি সাধো নরোত্তমাঃ। 
পৌরুষেণৈব যত্বেন যাত! দেবেন্দ্রতুল্যতাম্‌॥” 


বৃহস্পতি পুরুষকার ছারা দেবগুরু হইয়াছেন, শুক্রাচার্য পুরুষকার-বলে 


দৈত্যগুরু হইয়াছেন। হে সাধো! প্রযদ্রশালী কত শত মনুষ্য, দৈহ্াদারিদ্া- 
হুঃখে পীড়িত হইয়াও পুরুষকার বলে ইন্রতুল্য হইয়াছেন। 


“ধবিশ্বামিত্রেণ মুনিনা দৈবমু্স্থজ্য দুরতঃ 
পৌরুষেণৈৰ সম্প্রাপ্ং ব্রাহ্মণ্যং রাম নাগ্যথা ॥ 
অল্মাভিরপরৈ রাম, পুরুষৈ মু্নিতাং গতৈ:। 
পৌরুষেণৈৰ সম্প্রাপ্তা চিরং গগনগামিতা! ॥৮ 
বিশ্বীমিত্র মুনি, একমাত্র পুরুষকার-বলেই দৈবকে দুরে পরিত্যাগ করিয়! . 
্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অন্ত কোনগ্রকারে নহে। আমরাও পৌরুষ 
বলে মুনি হইয়াছি ও এই ব্রিভূবনমধ্যে বু সময় ব্যাপিয়া আকাশ-গমন 


করিতে শিথিয়াছি। 
“উত্সাগ্য দেব-সঙ্বাতং চক্রুম্তিভৃবনোদরে । 
পৌরুষেণৈৰ যত্ন সাআ্াজ্যং দানবেশ্বরাঃ ॥৮ 
দৈতাগণ পৌরুফবলেই দেবসমূহকে উৎসারিত করিয়া ব্রিভূবনমধ্যে 


সাম্রাজ্য করিয়াছে । আবার-_- 


“আলুনশীর্ণমাভোগি লগদাজহূরোজস!। 
পৌরুষেপৈব বত্বেন দানবেত্যঃ স্থরেশ্বরাঃ ॥% 


গীতা-পরিচয়। ৬১ 
দেবগণ পৌরুষবলেই জন্ুরগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন, বিশীর্ণ এবং বিশীল 
জগত আহরণ করিয়াছিলেন । 


পৌরুষ অবলম্বন কর, জীবনুক্তি লাভ করিতে পারিবে, এই জগতের 
প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। 


“যো যো যথা গ্রযততে স স তত্বৎফলৈকভাক্‌। 
ন তু তূষ্কীং শ্িতেনেহ কেনচিৎ প্রাপ্যতে ফলম্‌॥ 
শুভেন পুরুষার্থেন শুভমা সাতে ফলম্‌। 
অশুতেনাহশুভং রাম যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৮ 
যে যে লোকে যেমন যেমন পুরুষার্থ করে, তাহার সেই সেইরূপ ফলই প্রাঞ্ত 
হয়। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি ফল লাভ হইবে? গুভ পুরুষকারে 
শুভ ফল লাভ করা যায়, অশুভ পৌরুষে (উন্মত্ত চেষ্টার ) অশুত ফল লাভ হয়। 
হেরাম! তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই করিতে পার। 
দৈব কাহাকে বলে, তাহার বিচাঁর না করিয়াই লোকে নানাপ্রকীরে 
বিপদে প্ড়ে। বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন-_ 


“পুরুষার্াৎ ফলপ্রাপ্চিদেশকালবশাদিহ । 
প্রাপ্তা চিরেণ শীঘ্ত্রং ব! যাঁসৌ দৈবমিতি স্মৃতা ॥ 
ন দৈবং দৃশ্যতে দৃূষং ন চ লোকান্তরে স্থিতম্‌। 
উক্তং দৈবাভিধানেন স্বর্লোকে কন্ম্রণঃ ফলম্‌॥” 
দেশ কাঁলবশেই পৌরুষবলে শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, যে ফল তাহাকেই 
দৈব বলে। দৈব কিন্তু চক্ষে দেখা যায় না, লোকান্তরেও নাই, স্বর্গে যে 
কম্পফল ভোগ করা যায়, তাহাই দৈব শব্ষে কথিত। বশিষ্ঠদেবের মত এই যে-_ 
“পুরুষে! জায়তে লোকে বদ্দতে জীর্ষতে পুনঃ। 
ন তত্র দৃশ্যাতে দৈবং জরাযৌবনবাল্যব ॥ 
অর্থপ্রাপককা্্যৈকপ্রযত্বপরতা! বুধৈ2। 
প্রোস্তা পৌরুষশবেন সর্ববমাসাগ্ভাতেহনয়া ॥” 
পুরুষ এখানে জন্মিতেছে, বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইতেছে. জরাগ্রন্ত হইতেছে, কিন্ত 
এখানে জরা যৌবন বাল্যের স্থায় দৈব্যের প্রত্যক্ষতা ত হয় না। 


ঙ২ শীস্বান্পরিচয়। 


পরমার্থসাধক কার্যে ঘত্বপরতাকেই পুরুষার্থ বলে। এই পুরুযার্থেই 
সর্ববাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। 

সংবিৎস্পন্দ, মনংস্পন্দ. ইন্জরিয়স্পন্দ এই তিনটি পুরুযার্থের হ্বরূপ, ইহ! 
হইতেই ফলোদয় হয়। সংবিৎস্পন্দ তত্বজ্ঞানের বিকাশ, মনংস্পন্দম পুরুতার্থ- 
সাধনেচ্ছা, অঙ্গম্পন্দ -_অঙ্গচালনার্থ কর্েন্ডিয়প্রবৃত্তি। তত্বজ্জান জন্ত শাস্্ীয় 
উপায়ে মন ও শরীর চালাইতে হইবে। ব্যায়ামও শাস্ত্রমত করা আবঁক। 
উপাসনা, পুজা, ঈশ্বরসেব! নিজে র ইচ্ছামত করিলে চলিবে না কারণ, নিজের 
চিন্তাকে শাঙ্জচিস্তীর দিকে প্রধাবিত করিলেই বুদ্ধির দোষ কাটিয়া যায়, নতুবা 
আপন মনে চিন্তা করিয়! পুস্তক প্রণয়নে কোন ফল নাই। ইহাতেই নান! মতের 
সৃষ্টি হয়, জীবনুক্তি এবং প্রক্কত সত্য ও প্রকৃত তত্বের পথ আবৃত হয়। তাই 
শাস্ত্র বসিতেছেন__ 


« সংবিৎস্পন্দো মন:স্পন্দ এল্রিয়স্পন্দ এব চ। 
এতানি পুরুষাথস্য বূপাণ্যেভ্যঃ ফলোদয়ঃ ॥* 
এই জন্তই শাস্ত্র বলিতেছেন__ 
“যথা সংবেদনং চেতন্তথ! তৎস্পন্দমিচ্ছতি । 
তখৈব কায়শ্চলতি তখৈব ফলভোক্তত1 1৮ 


কি সুন্দর উপদেশ! চিত্তে যেমন যেমন বিষয়প্ৃত্তি হইবে, চিত্তের 
ন্পন্দনও সেইরূপ হইবে, শরীরচেষ্টাও সেইরূপ হইবে, কাজেই ফলভোগও 
তদন্থুরূপ। মন্দ চিস্তা কর, চিত্ত মন্দভাবে স্পন্দিত হইবে, শরীরচেষ্টাও বিকৃত 
ভাবে চলিবে । কাজেই রোগ শোক আধি ব্যাধি আসিবেই। 


“আবাল্যমেতৎ সংসিঙ্ধং যত্র যত্র যা যথা । 
দৈবস্ত ন রুচিদৃষ্টমতো জগতি পৌরুষম্‌ ৪৮ 
বাল্যাবধি ষে ষে বিষয়ে যেরূপ যত্ত কর! যায় তাহাই পাওয়া ঘায। দৈব 
কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, কেবল মাত্র পৌরুষই বিস্তমান | 
যদি এতদিনও কিছু না করিয়া থাক, এখন হইতে শীসম্রমত চবিতে পুনঃ 
পুনঃ চেষ্টা করিতে থাক। তোমার ছরদৃষ্ট দুর হইবে-_ অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব মন্দ 
করাও চেষ্ট! দ্বারা যে মন্দ স্বভাব বা ছদৈব বা কুপুরুষকার হইছিল, তাহা 
ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে । কিন্তু উদ্মম কখনও ত্যাগ করিও না। তোমার 


গীতা-পারচয়। ৬৩ 


হইবেই। একবার বিফল-মনোরথ হইতেছ, দুইবার হুইতেছ, কি তিনবার 
হইতেছ, ইহাতে নিরুৎসাহ হইও না । শাস্ত্র বলিতেছেন, ঠিক শান্ত্রমত চলিতে 
থাক, যতক্ষণ ন৷ হয়, চেষ্টা কর__হইবেই নিশ্চয়। শান্তর বলিতেছেন ।-_ 


শান্ত্রতো গুরুতশ্চৈব, স্বতশ্চেতি ত্রিসিদ্ধয়ঃ । 
সর্ববত্র পুরুষার্থস্য, ন দৈবস্য কদাচন ॥ 
শান্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য ও নিজের অনুভব, এই তিনের মিলন কর, পুরুার্থ 
সিদ্ধি হইবেই; ইহাতে দৈবের কোন প্রয়োজন নাই। বশিষ্ঠদেবের এই 
বাক্য ষে জাতি গ্রহণ করিবে, সেই জাতি একদিকে জীবনুক্তি অন্যদিকে 
জগতের অভ্যুদয় সম্পাদন কারবে, ইহাতে কোনহ সন্দেহ নাই । 
রে পাপী ছুর্বপ জা !.বশিষ্ঠ বাক্য হৃদয়ে ধারণ কর, 


“হ্স্তনী হুক্িয়াভ্যেতি শোভাং সঙক্রপ্নয়া যথা | 


অদ্যৈবং প্রাক্তনী তন্মা মন্ত্রাৎ সশকার্ধ্যৰান্‌ ভবে ॥* 

যেমন, পুর্ব্বভন কুকাধ্য সংকর দ্বারা বিমল হইয়া শুভে পরিণত হয়, 
প্রাক্তন কন্দও সেইরূপ শুভে পরিণত হয়। অতএব ঘত্বপূর্বব ক শান্ত্রবাকা, গুরু- 
বাকা ও আপন অন্ভব মিলাইয়া কার্য করিতে থাক। এই তিনটির কোন 
একটি বাদ দিলে তোমার পতন অবন্ঠন্তাবী। শুধু গুরুবাক্য ঘদি শান্ত্রবাক্যের 
সহিত না! মিলে, তবে গুরু ঈশ্বরপথে চলিতেহেন না নিশ্ন্ব, আর যদি শাস্ত্র 
লিখিত শ্লোক সদ্‌গুরুবাকোর সহত মিলত না হয়, তৰে উহা শান্ত নহে, মূর্খ 
লোকের উক্তি মাত্র, ফোনকরূপে শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে । এই ষোগবাশি্ঠ, 
এই গীতা, এই অধ্যাত্ম রামায়ণ, এই মহাভারত, এই ভাগবত, এই চত্তী, 
ইহারা একই উপদেশ দিতেছেন, ইহার! শ্রুতিবাক্য মাত্রই সমর্থন করিতেছেন। 
যেখানে বিরোধমত বোধ হয়, সেধানে অগ্র পণ্চাং তুমি দেখিতেছ না, তাই 
বিরোধ। অগ্রপশ্চাৎ [িলাইয়! দেখ, দেখিবে, ভগবান্‌ বশিষ্ঠ, বানীকি, ব্যাস, 
শঙ্কর, এক কথাই বালতেছেন। ইহাদের বাক্যে অশ্রদ্ধা যিনি করেন, তিনিই 
জীবের অনিই করেন। এহজন্ত সতখান্ধ ও সন্তু একান্ত আবগ্ঠক। 
সৎশান্থই ঈববরবাক্, সদ্গুরুই ঈত্বর। এই ঈশ্বর আশ্রন্ন কর “নামেকং 
শরণং ব্রক্ষ”, তুমি সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ক্ষু্রবুদ্ধি মানবই শাস্ত্রের 
মধ্যে বিরোধ দেখিয়া সংশয় সৃষ্টি করে, ইহ। ইহাদের (বচারের দোষ! ব্যাদদেব 
এবং বশিষ্টদের এইরূপে দৈব ও পুরুষকারের সমন্বয় করিয়াছেন। প্রন্কত 


৬৪ গীতা-পরিচয় | 


পুরুষকার ঈশ্বর-লাভ জগ্ত চেষ্টা মাত্ত। সংসারকার্ধ্ের চেষ্টাকে পুরুষকাঁর 
বলে না-_ইহা উন্মত্তচেষ্টা মাত্র। পূর্ব পুর্ব্ব সংস্কার জীবের স্বভাব সৃষ্টি 
করিয়াছে-:এই স্বভাব আপনা হইতে বিষয়ের দিকে চলিবেই, ইহার জন্থ 
কোন চেষ্টা করিতে হয় না। কাম, ক্রোধ, বিষয়-আসক্তি, ইন্দ্রিয়ের কার্ধায-_ 
ইহাদের জন্ত কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, ইহারা পূর্ব পূর্ব্ব কুচেষ্টার ফলে 
আপনারাই কার্য করে চেষ্টা কেবল ঈশ্বরলাভ জন্যই করিতে হয়-- 
ইহাই পুরুতার্থ। সংসার চেষ্টাই যাহার সর্বন্ব, ঈথ্বরলাভ-চেষ্টা-দময়ে যে বলে, 
প্ৰখন সময় হইবে তখন করিব” সেই রূপ মুঢ়-মুদ্ধি মন্ুধা আপনিও নষ্ট হয়, 
অন্যকেও নাশের সছুপদেশ প্রদান করে। ঈশ্বরকে ডাকিবার সামর্থ সকল 
মন্ুষোর সকল কালেই আছে, ইহ! আমরা “অপিচেৎ ন্ুদুরাঁচারঃ” ইত্যাদি 
গীতার শ্লোক হইতে দেখিয়াছি । 

বশিষ্ঠদেব আবার বলিতেহছন-_ 

“মুঢানুমানসংসিদ্ধং, দৈবং বস্থান্তি ছুল্দতেঃ | 
দৈবাদ্দাহোহন্তি নৈবেতি, গন্তব্যং তেন পাবকে ॥৮ 

যে দুম্্ুতি, মুঢব্যক্ির অন্ুমান-সিদ্ধ দৈব মানিয়! থাকে, ভাঙার অগ্নিতেও 
দৈবাৎ দগ্ধ হইব না” এই স্থির করিয়া অগ্নি পড়' উচিত । 

“দৈবমেবেহ চে কর্তৃ পুংলঃ কিমিব চেষ্টয়া | 
আনদানাসনোচ্চ!রান্‌ দৈবমেব করিষ/তি ॥ 
কিংব। শাস্ত্রোপদেশেন, মু'কাহয়ং পুরুষ, কিল । 
সঞ্চার্ধ্যতে তু দৈবেন কিং কস্যেহোপদিশ্থাতে 1৮ 

এই জগতে দৈবেরই যদি কর্তৃত্ব থাকে, তাহা! হইলে পুরুষের চেষ্টার 
প্রয়োজন কি? দৈবই কেন ন্নান, দান, উপবেশন, মলত্যাগ প্রভৃতি কর্ম 
করুক না? শাস্ত্রোপদেশ কেন? কাহাকে কোন উপদেশ দিবারই ব 
প্রয়োজন কি? দৈবই সকল কন্ম করিবে, পুরুষ নিশ্চেষ্ট হইয়। থাকুক । 

এ বিষয়ে অধিক লেখা নিশ্রয়োজন। কিন্তু ইহা সত্য যে, সকল [বষরেই 
যত্বের আতিশষ্য থাকিলে সর্বদা দর্িত্র নকল প্রকার ম'ওলবতই সফল হয়। 
গুভ উদ্যম পরিত্যাগ করা কখনই কর্তব্য নহে। নন্দী, বলি, সন্বর্ত বিশ্বামিত্র, 
উপমন্য, স্বেতনামক মুনি, পতিব্রা সাবিত্রী, ইহারা উদ্যমশীল হুইয়াই অতীষ্ট 
লাভ করিয়াছিলেন। জগতে এমন কোন ব্যক্তিই দৃষ্ট হয় না যিনি অতিশয় 
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শুভ উদ্চোগ করিয়াও ফললাঁভ করেন নাই। এজন আত্মজ্ঞান বিষয়েই 
দুঢ় উদ্চোগ করা কর্তব্য। আজ্মজ্ঞান ব্যতীত বদাচ কোন উপায়ে জন্ম-মৃত্যু 
প্রবাহের উপশম হয় না- অন্ত কোন উপায়ে জীবনুক্তি হইতে পাঁরে না। 

শাস্ত্রে ষেখানে দৈবের কথার ঈল্লেখ আছ এবং দৈবের গ্রাঁধান্য কীর্তিত 
হইয়াছে, তাহা মুুজনের বুদ্ধে-গ্রাহ্ নিশ্চেষ্টছাঁবৰ নহে-ইহাঁর নাম মহা- 
নিয়তি । এই মহানিয়তি ব্রন্মের চিত্শক্তি। ই! স্পন্মরূপিণী 'অবশ্ঠন্তাবিনী। 
এই মহানিয়তি আদি স্ৃষ্টিকালে পরব্রহ্মের দঙ্বপ্লাম্মকবুন্তরপে উদ্রিক্ত হয়। 
এঁ মহানিয়তিবলে ব্রহ্ম কর্তৃক জগতসমূহ তৃণের শ্রা় পরিবর্ঠিত হইতেছে। 
এই মহানিয়তি সর্ককালগামী ও সকল বপ্তব্যপী। ইহার সহিত মোহের 
কোন সম্পর্ক নাই। ইহা বিশুদ্ধ ঈশ্ররসক্ষপ্ন। এই মহানিয়তিকে জ্ঞ।নিগণ “দৈব” 
নাম দিয়া থাকেন। “এই পদার্থ এই গ্রঞার স্পন্দিত হইবে, এইরূপে, এই 
প্রকারে, এই সময়ে, উৎপন্ন হইবে” ইত]।কাঁ্ অবগ্ঠ গাব তাঁকে দৈব কহে। 
ইহাকেই পুরুষস্পন্দ, নিথিল তৃণগুঞ্াাদি, সমুদায় জীব, দিথাগাপ্যাদিকাল ও 
ক্রিয়া বল! হয়। এই নিকতিবলে পুরুষাদৃষ্টের সন্ভা এবং পুরুষাদৃষ্টদাঁরা এই 
নয়তির সত্তা, ত্রিছুবণনর অবপ্থিত- শন পণাপ্ত অব্ধিত একে! তাহার গর 
মহা প্রলয় হইলে পুরুষাদৃ্ট 'ও এই নিতি এক আংক্ারূপে অবস্থিত হয়। 
কল্পারস্ত হইতে কল্পান্ত পর্য্যন্ত পুরুষ-ক্রিয়ামলক যে কিছু বাবহার চলিতেছে, 
তৎসমুদ্ধায় এই নিয়তিবশেই হইয়া থাকে । এই অব্প্তবিনী নিয়তি দ্বার! 
যাহা হইবে, তাহা রুদ্র প্রভৃতিগণ্রেও বুদ্ধিদাবা 5প্রবনীয় ৬ না। অতএব 
ধীমান্‌ বাক্তি এই নিয়তি আশ্রয় করিয়া পরুষকাঁর তা!গ করিবেন না। 
কারণ, নিয়তি পুরুষকাঁর আঁকাঁরেই কর্মের নিয়ন্ত্রী হয়। এই নিয়তি যখন 
পুরুষ-গ্রযত্রে মিপিত না হয়, ঈশ্বরসন্কল্প মাতেই অবস্থিত ভয়, তখন সে নিয়তি- 
পদবাচ্য হয় এবং যখন হৃট্টিফল-মস্পৃক্ত হয়, তখন তাহাকে পুরুষকার কহে। 
অতএব পুরুষকীরবপে পরিণত না হইলে নিয়তি দ্বারা কোন ফল হয়না। 
পুক্ুষকারে পরিণত হইলেই নিয়তি ফল হ্য়। যে বাক্তি নিয়তি আশ্রয় 
করিয়া নিক্রিপ্ভাবে অবস্থান করে, তাহার প্রাণবাধুস্পন্দ কোথায় যাইবে? 
অর্থাৎ ক্ষুধাতুর হইলেও, নিন্তায় হইয়! অবস্থান করায় যখন কেহ শণকাঁল 
জীবিতও থাকে, ৩খন তাহারও প্রাণবাধু সঞ্চালনের অনুকূল যত 9 পুরুষকার 
থাকে। যখন তাহার অভাব হর, তখন তাহারও অভাব হয়! নির্বিকন্ন 


সমাধিস্থলে যে ব্যক্তি গ্রাপবাযুর রোধ করিয়া চিত্তব্শ্রাম-পদে অবস্থান করে 
৭ 


৬ গীতা-পরিচয় । 


এবং সেই সাধু অর্থাৎ তদ্বজ্ঞ যে সকল পৌরুষের ফলম্বরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, 
তাহাও তাহার প্রাণরোধাদিরূপ পুরুষব1রের ফল, সুতরাং “পুরুষকার ব্যতীত 
ফল,” ইহা কিরূপে বলা যাইবে? অতএব শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পুরুষকার 
অবক্ম্বন করা শ্রেয়ঃ। জ্ঞানীদিগের নিয়তিতে কোন ছুঃংখের লেশ নাই। 
উহাতে অবিস্া নাশ হইয়া থাকে । এই দিদ্ুঃখ নিয়তিরপ ত্রন্থভাবের স্ফুরণে 
যদ্দ পরিণত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাই পরম্গুদ্ধ প্রমপদ প্রাপ্তি ও 
পরম গতিলা'ভ, জানিবে । যেমন জলেরই ভ্রবত্ব, তৃণ লতা বৃক্ষ প্রত্তিরূপে 
ধরাতলে স্কুরিত হয়, সেইরূপ সর্বগামী ব্রহ্ষই উত্ত প্রকার নিয়তি বিভাগে 
স্কুরিত হয়েন। এই কঠিন তন্বযাহার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহার যোগবাশি্ঠ উৎপত্তিগ্রক$ণের ৬২ জধ্যায় মনোষোগের সহিত পাঠ 
করিবেন। 


উপরে দেখান হইল--পুরুষকারবলেই জীবনুক্তি লাঁভ হ্য়। মুর্খ, 
ধারণাভ্যাসী ও যুক্কিমান্‌ এই যে তিন গুকার মনুষ্য আছে, তন্মধ্ো মুর্থেরাই 
পুরুষকার স্বীকার করে না। আর যাহারা পুরুষকার স্বীকার করে, মনে মনে 
কামনা করিয়া শান্তরান্যায়ী কর্মদ্বার! তাহা সাধন না করে, তাহাদের ব্যবহার 
উন্মত্বের ভীড় মাত্র। 


“চিত্তে চিন্তুয়তামর্থং যথাশা্্ং নিজেহিতৈঃ। 
অসংসাধয়তামেৰ মুঢ়ানাং ধিগ্ছুরীপ্িতম ॥৮ মু ৫২২ 


যে লকল মূঢ় মনে মনে কোন অভিলাষ করিয়া ষথাশান্ত্র স্বীয় চেষ্টা দ্বারা 
তাহ! সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা'দগের ইষ্ট ভো!গকিগ্ায় ধিকৃ। ইহা 
নিশ্চয়ই সত্য যে্যাতি নিস্ফষলযতত্বং ন কদাচন কশ্চন”। শান্্ীয় কর্ে 
গ্রধত্ব কখনই নিক্ষল হয় না, দৈবপরায়ণ সেই সেই ব্যক্তিই দীন হীন পামর ও 
মুঢ়, যাহারা লোভ-পরবশ হইয়া প্রাক্তন কর্মের জয়ার্থ যত্ব করে না। কিন্ত 


পৌরুষেণ কৃতং কর্ম্ম দৈবাদ্‌ যদতিনশ্যতি। 
তত্র নাশয়িতুজ্জেয়ং পৌরুষং বলবত্তরমূ॥ মু ৬৭ 


যথায় পুরুষকার-ককৃত কর্ম দৈবাৎ বিফল হয়, তথায় ঝুঝিবে, সেই কর্ধ্বনাশক 
ব্যক্তির পুরুষকার আরও প্রবল হওয়া উচিত। 
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“যদ যদত্যস্াতে লোকে তম্ময়েনৈব ভূয়তে | 
ইত্যাকুমারং প্রাজ্ঞেষু দৃষ্টং সন্দেহবর্জিজিতম্‌ ॥৮ 


এই জগতে যাহ! অভ্যাদ কর! যায়, তাহাতেই তন্ময় হওয়! যায়-_ইহাঁর পরি- 
চয় আবাল-বৃদ্ধে জ্ঞাত আছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব তত্বজ্ঞান না 
হওয়া পর্যান্ত গুরু, শান্্ব ও অনুভব দ্বার! নির্ণীত কর্ম অভাস কর, হইবেই। 
যাহারা জীবনের লক্ষ্য বুঝিরাও শুপ্নাভে পৌক্য প্রদর্শন ন। করে, তাহারাই 
প্রকৃত মূর্খ । 
“বরং শরাব-হপ্তসা চাণগ্ডালাগ।র বাথিষু । 
স্িক্ষার্থমটনং রাম ন মৌখ্যহত-জীবিতম্‌॥৮ মু ১৩১৭ 
বরং শরাব-হস্তে চণ্ডাঁলভবনরখ্যায় ভিক্ষা করিতে যাওয়া ভাল, কিন্ত 
মুর্খতী-দুধিত জীবন কিছু নহে । 
আর মুক্তির পথ জানিয়াও 
“দন্তোগ।শন মাত্রেণ রাঙা দিষু স্বখেধু যে। 
সন্তুষ্ট ছুষ্টমনসে! বিদ্ধি তানন্ধদর্দ,রান্‌ ॥” 


যাহারা রাজ্যা্দি সুখসস্তোগমাত্রেই সন্তষ্ট, সেই হুষ্টাধমগণকে জন্ধ ভেক- 
স্বরূপ জানিবে। | 

অধিক আর কি বলা যাইবে--মাত্মনশনে সচেষ্ট হও, আত্মজ্ঞান লাত 
করিয়। জীবনুক্ত হও আর [বিপদ্ধ করিও না। প্উত্তিষ্ঠত জাগ্রত” ইহা স্মরণ 
রাখিয়া, থে পাপা মোক্ষণাভার্থকশ্মে ভীত হইয়া! ভোগরসে আসক্ত হয়, সেই 
অধম নিজ মাতার বিঠার [ক্রিমতুণ্য সেই অধমগণের নাম কীর্তনীয় নহে-_ 


“এতাবতা/পি ষে ভাতাঃ পাপ ভোগরসে স্থিতাঃ | 
স্বমাতৃিষ্ঠ।ক্রিময়ঃ কীত্নীয়। ন তেহধমাঃ 1৮ 


শান্ত শক্তি দঞ্চার করিতেছেন তুমি আপন লক্ষ্যও স্থির করিয়া) 
এক্ষণে প্রবল পুরুষার্থ-সংকারে কর্মে নিযুক্ত হও । 

উদ্ভম প্রবল রাথিবার জন্ত প্রতিদিন বিচার করিও-_দেহ নশ্বর, স্র্যাদি 
তোগ, কাটের ব্রণাস্বাদন-ায় ; লক্ষ্য বিস্তৃত হইয়! স্বেচ্ছাচারমত কর্ণ, উন্মত্ত 


৬৮ গীতা পরিচয় । 


গেষ্ট! মাত্র। অন্ত কর্ধ যখন তোমা করিতে হয়, তথনও স্মরণ রাঁখ। কর্তবা, 
মোক-প্রাপক কর্ম ভিন্ন সকল কর্মই মিথা। । মিথ্য। বোধে যদি কখন কোন 
কর্ম কর, তবে তোমার প্রক্কৃত কর্দের ক্ষতি হুইবে না। 
আমর! উপনংারে এঈনাত্র বশি বে, আ্রীতগবন আশ্রয় দিলেন, তিনি 
শবুব। সাধুবু.া, গু?ঘুখ পম বেধাইনা দিগেন। জীব! আর তোমার ভয় 
কি? তুমি এখন নিশ্চিন্ত হইসগা আনন্দধামে শুভবাত্র। কর। প্রবল উদ্ভমে পথ 
অতিক্রম করিতে থাক, শরীরের দিকে, ভোগের দিকে, আর চাহিও না। 
কোথাও সন্দেহ হইলে, ভগবান্‌ মান্কেহ জিজ্ঞাসা কর) তিনিই তোমার 
পথপ্রদর্শক ; গুরুবাকা, শান্ত্রবাক্য তাহারই বাক্য। তুমি অধ্যবদায় কর, নিশ্চয়ই 
আ'নন্দধামে বাইতে পারিবে, নিশ্চই এই জন্মেই জীবন্ুক্ত হইতে পারিবে। 
ভাবিও না যে, এই ধোর কণিধৃগে জীবনুক্তি অসম্ভব কথা-_ 


“দর্ববমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন । 
সম্যক্‌ প্রযুক্তাৎ সর্বেবেণ পৌরুযাঁ সমবাপ্যতে ॥” 


টাকাকার বলিতেছেন,_-এনন্থু শুকাদীনাং শমদমাদিসাধনসপ্পন্ানাং শ্রবণং 
ফলতং কথনগ্েধানাধুনকান।ং তৎ ফলিষাতি, সাধনানাং ছূঃসম্পাদত্বাদিত্যা- 
শঙ্ক্য পুরুষ প্রযত্বগ্তাসাধ্যং নাশ্তীত্যাহ সর্বমেবেতি |” 

ভাগবতাদি পাস্ত্রে এবং অধ্য।স্ম-রামার়বাদিতেও জীবনুক্তির কথা বলা 
হইনাছে। এই সনন্ত শান্ধ কালর জীবেরই গরন্ত। গীতার যাহা সুত্র মাত্র, 
অগ্ঠ অন্ত শান্ে তাহার ব্যাধা দৃট হয়; সেই জগ্ত আমরা এতদূরে আসিয়া 
পড়িয়াছি। যেখানেই আপি না কেন, বিন! জীবযুক্তিতে কাহারও ছুঃখনিবৃত্তি 
নাই। জীবনুক্তি সখের জগ্ভ যাহ! করিতে হইবে, তাহা উল্লেখ করিয়া এই 
অংশ শেষ কর! গেল। 

“পরিম্পন্দঃ শাপ্রবিহিতং কার়বাকৃচিন্তঃলন্রূপং কন্ম তদা ফলং চিত্ত শুদ্ধি, 
দ্বার জ্ঞানং তত্প্রাপ্তো সত্যাং হৃদি শীতলং কামক্রোধাদিদ গ্পা প্রতিছভ. 
মাহলাদনং জ। বন্ুঞ্ত হুখমুখেতি ৮ তথচ শ্রুতিঃ- 


“স একো ব্রদ্মণ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়ল্য চ।কামহঙ্প্যেতি |” 
স্বতিশ্চণিজ্ড কামন্থথং লোকে যচ্চ দিবাং মহত সুখমূ | 
তৃষ্ণাক্ষযন্থখস্যৈতে নাহতঃ ষোড়শীং কলা+-মিতি ॥ 


গীতা-পরিচয় । ৬৯ 


গতন্ত, সর্বং পৌরুষ!দেব ভবতি নাগ্তত ইতি পুরুপ্রযত্ব এব নির্ভরঃ কার্ধ্য 
ইতি ভাবঃ।” যে গ্লোকের ব্াথ্যা করিতে টাকাকার উপরি উক্ত কথ৷ 
বলিতেছেন তাহা এই-_ 
“ইহ হীন্দে[রিবোদেতি শীতলাহলাদনং হৃদি। 
পরিস্পন্দফলপ্রাপ্তোৌ পৌরুধাদেব নান্যতঃ॥% 
শীতল কামক্রোধাদি সগ্তাপ দ্বার! অপ্রতিহত যে আহ্নাদকে জীবশুক্তি বলে, 
জীব সেই জীবনুক্তির জন্ত পুরুধার্থ না৷ করিগ্া কোন্‌ ভূতের কার্যে জীবন ব্যয় 
করিতেছে? আর বিলম্ব করিও না, “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত) । 


০০৭ 


পঞ্চম কথা । 
গীতার স্থল পরিচয় । 

১1 ভগবান্‌ ব্যাদদেব শত সহস্র (১০০+১০০০) বা লক্ষ শ্লোকে 
মহাভারত রচনা করিয়াছেন। অদ্বৈতামূতবর্ষিণী গীতা মহাভারতান্তর্গত 
ভীন্মপর্ষের অংশ। যতগুল শ্রেকে গীতা গ্রথিত তাহার তালিক!। 
একটি শ্লোক ধৃতরাষ্ট্েরে উক্তি, ৪*টি সঞ্জয়ের, ৮৪ট শ্লোক অজ্ড্রনের, এবং 
মহাভারতে যাহা পাওয়া যায় তাহা এই)ব-ষটশতানি সবিংশানি 
শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ। অজ্ঞুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তবষ্টি তু সঞ্জয়ঃ। 
বৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমকং গীতার! মানমুচাতে ! অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহা বিভক্ত । 
প্রতি অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে,_-“ইতি শ্রীমহাতারতে শতসাহজ্যাং 
সংহিতায়াং বৈয়াদিকাাং ভীক্মপর্বর্ণ শ্রীমদ্ুগ বদগীতাসু পশিষৎস্থু ব্রঙ্গবিদ্তায়াং 
ঘোগশান্তে শ্রিকৃষ্ঝাজ্ভুনসংবাঁদে ” ইতি । গীতার স্কুল পরিচয় গীতাই 
দিতেছেন। ইহ! শ্রীকুষ্ণাজ্জুনদংবাদ, ইহা! ঘোগশান্্, ইহা ব্রহ্গবিদ্তা, ইহা 
উপনিষদ্‌। 

২। গীত! শ্রীরু্ণান্ডুনপংবাদ। গীতার শেষ কয়েকটি গ্রোকে সঞ্জয় 
এই শ্রীকৃষ্ণাজ্ভুননংবাদ সম্বন্ধে বলিতেছেন -- 

ইত্যহং বাস্তুদেবপ্য পার্থপ্য চ মহাত্বনঃ । 
ংবাদমিমমশ্রৌবমন্ভুতং লোমহর্ষণম্‌ ॥ 

ব্যানপ্রপাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহামহং পরম্‌। 

যোগং যোগেশ্বরাণড কৃষ্ণা সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌ ॥ 

রাজন্‌ সংস্মৃত্য সংস্ৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্‌ | 

কেশবাজ্জ্ুনয়োং পুণ্যং হ্ৃষ্যামি চ মুহুমুন্ধঃ ॥ 

তচ্চ সংস্ৃত্য সংস্ৃত্য রূপমত্যনূতং হরেঃ। 

বিন্ময়ো মে মহান্‌ রাজন্‌ হৃষামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ 

রীতার অদ্ভুত সংবাদ, গীতার অভাভূত বিশ্ব প-কখনও কি' স্মরণ 
করিয়াছ? যদি না করিদ্া থাক, সাধনার বিবার পৃর্ঘে স্মরণ করিয়! নাধনায 
প্রবৃত্ত হইও , দেখিবে__স্বরণে চিন্ত কোন্‌ ভুমিকায় উপস্থিত হয়! 


গীতাপরিচয় | খ১ 


সঞ্জয় বকিংতিছেন--আমি মহাত্মা পাঁথ ও বান্ুদেবের এই অদ্ভুত লৌমহর্ষণ 
ংবাদ শ্রবণ করিয়াছি । হে রাজন্‌! সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণ এই পরমণ্ডহ 
যোগ কহিলেন, আমি ব্যাস-গ্রসাদে শ্রবণ করিলাম। কেশবাজ্জুনের এই 
অদ্ভুত সংবাদ মুহুমুহুঃ স্মরণ করিয়! পুনঃ পুনঃ হর্ষ প্রাপ্ত হইতোছ। হে রাজন্‌- 
শ্রহরির সেই অদ্ভূত রূপ পুনঃ পুনঃ আমার স্মরণ হইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ 
হর্ষ লাভ করিতেছি। 
সত্যই কি এক অদ্ভূত লোমহর্ষণ ব্যাপার এই ক্ৃষ্ণর্জুন-কথায় সন্গিবেশিত, 
কি এক অদ্ভূত বিশ্বরূপ এই গ্রস্থমধ্যে প্রকাশিত !! যদি এই অদ্ভুত সংবাদ, এই 
অত্যডূত বিশ্বরূপ আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে না পারে, যদি ইহার স্মরণে 
মুহুমু্ঃ হর্ষ না আইসে, তবে গীতা-পরিচয়ে ফল কি? 
স্ঞয়ের ত মুহুম্মুছুঃ হর্য আসিরাছিল, আমাদের আসে না কেন? কারণ 
আছে। পুস্তকে উপদেষ্টার স্বর আক1 থাকে না, সে নেহ্দৃষ্টি থাকে না, সে 
মধুর হান্ত থাকে না, সেস্ুন্দর হস্তভঙ্গী থাকে না। নির্জীব গ্রস্থ কথাগুলি 
মাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখে; যাহার কথা, সে যেমন করিয়া! বলিয়াছিল, পুস্তক 
সে গ্রকারটি দিতে পারে না । কিন্তু যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিমোহিনী মূর্তি 
হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন, সেই হাঁসি, সেই ভঙ্গী, সেই ত্রিভঙ্গললাম ঠাম, 
সেই শ্লেহতরা চাহান, সেই জঙ্ুলি-স্কেত, যে ভক্ত আপন মানসচক্ষে সেই 
ভরা-রূপের আভাসও প্রাপ্ত হয়েন, তিনিই ধন্ত ! তিনিই সেই বিশ্বরূপ স্মরণে 
সেই রূপজড়িত বাক্যে পুনঃ পুনঃ হর্ষ লাভ করেন। এ হর্ষ অন্তরের অন্তঃস্তলে 
অনুভূত হয়, এ আননাই বরঙ্গানন্ন। ব্রদ্ধানন্দ স্পর্শে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষু 
অশ্রজলে পুর্ণ হয়, স্বর গদৃগদূ হইয়া যায়, কতই সাত্বিক বিকার দেখা দেয়। 
গীতার উপ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে এই সাত্বিক বিকার যাঁদ প্রবটিত না হয়, তবে 
গীতার অনুভূতি যেন ঠিক হয় না। কোন কিছু গ্রহণ করিয়া যদি রে 
উপস্থিত ন! হওয়া যায়, তবে বুদ্ধির ক্ষণিক তৃপ্তি বা চিত্তবিনোদন পর্যন্তই 
লাভ হয়। ভগবানের রূপের সহিত ভগবদ্বাকা স্মরণ কর, আনন্দ আঁসিবেই। 
এই অদ্ভুত বিশ্বরূপ, এই লোমহর্ষণ সংবাদ লইয়াই গীতা । বিশ্বরূপ গ্রস্থ- 
মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশিত" ইহা! বলিবাঁর কথ! নহে, অন্থতবের কথা । সংবাদের 
পরিচয় আবশ্তক। 
৩। গীতা যোগশান্ত্র। ইহাঁর অষ্টাদশ অধ্যায়ে অষ্টাদশ প্রকার 
যোগের কথা বল! হইয়াছে । প্রথম অধ্যায়ে বিষাদ-যোগ এবং শেষ অধ্যায়ে 


দই গীতা-পরিচন়্। 


মোক্ষযোগ। যিনি বিষাঁদকে যোগরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই গীতোক্ত 
পথে কীর্ধ্য করিয়া সর্বছুঃখনিবৃত্তি এবং পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভে 
সমর্থ। ও 
এই অষ্টাদশ যোগ, তিন ষটুকে বিভক্ত । প্রথম ষট্‌কে বিষাদ-যোগ, 
সাংখ্য-যোগ, কর্ম-যোগ, জ্ঞান-ষোগ এবং ধ্যান-ষোগ। দ্বিতীয় ষট্‌কে বিজ্ঞান- 
যোগ, অক্ষরব্রক্ম-যোগ, রাজবিদ্যা-রাজগুহা-ষোগ, বিভূতি-যোগ, বিশ্বরূপদর্শন 
এবং ভক্তি-যোগ। শেষ ফটুকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-বিত্তীগ-যোগ, গ্ত্রয়-বিভাগ- 
যোগ, পুরুষোত্তম-যোগ, দৈবান্র-সম্পদ্বিভাগ-যোগ, শ্রদ্ধাতরয়-বিভাগ-যোগ এবং 
মোক্ষ-সন্্যাস-যোগ | প্রতি ষট্‌কেই কর্শ ভক্তি ও জ্ঞানের উল্লেখ থাকিলেও 
প্রথম ছয় অধ্যংয়ে কর্ম দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তি, এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে 
জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রতি ষটকেই পরোক্ষ জ্ঞান, সাধনা ও সিদ্ধাবস্থা 
বর্ণিত। বেদ যেরূপ কর্মকাণ্ড, 'উপাসনাকাও্, ও জ্তানকাণ্ডে বিভক্ত, 
_ ঈতাও তাহাই। ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে ক্রম, কাণ্ডে কাণ্ডে ক্রম, শ্লোকে 
গ্লোকে ক্রম, এমন কি শ্লোকের শবে শবে ক্রম লক্ষিত হয়। মৃলগ্রস্থে শ্লোকের 
জ্ঞাতব্য বিষয়ে এই ক্রম বুঝিবার প্রয়াম করা হইয়াছে । অদ্ভুত গ্রন্থ এই গীত! ! 
ধর্মময়ী সর্বশান্্সারভূত। বিশুদ্ধা এই গীত! এই জন্তই এত আদরের বস্ত। 
গীতা বু ভাষায় অনুদিত, বনুভাষ্যে অলঙ্কৃত, জগন্মান্ত বহু পণ্ডিত আজও 
ইহার পুজা করেন। গুণ না থাকিলে এত আদর কি হয়? আর-_ 


“সংসারসাগরং ঘোরং তর্তৃ,মচ্ছতি যে! নরঃ। 
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি স্থখেন সঃ ॥৮ 


৪। গীতা ব্রহ্গবিদ্ভা। ষে বিস্তার প্রকাশে আপন স্বরূপ অনুভূত হয়, 
তাহাই ব্রহ্গবিদ্তা। যাহারা অবিদ্ভার বশবর্তী তাহারা প্রবৃত্তিমার্গ নিরত, 
- আর যাহারা বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা “নিবৃত্তিমা গ-নিরতা বেদাস্তার্৫থ- 
ৰিচারকাঃ। তত্তক্তিনিরতা যে চ তে বৈ বিষ্ভাময়ঃ স্ৃতাঃ |”? ধাঁছারা বেদাস্তার্থ- 
বিচারক, বীহারা ভগবানের ভক্ত, তীহারাই নিবৃত্ভিমার্গ-নিরত। ইঁহারাই 
বি্ভালাভে সমর্থ। পরমানন্দে নিত্যস্থিতি, বরহ্মবিগ্ভাই কেবল প্রদান করিতে 
পারেন। এই পরমানন্দরূপে নিত্যস্থিতিই কৈবল্যমুক্তি। ব্রহ্মবিস্তার অন্ত. 
নাম উপনিষদ্বিদ্তা। বুমুক্ষুগণকে মুক্তি প্রদান করিতে এক একখানি 
উপনিষদ্‌্ই সমর্থ__ | 


গীতা-পরিচয়। দও 


মাওুক্যমেকমেবালং মুমুক্ষ,ণাং বিমুক্তয়ে। 
তথাপ্যসিদ্ধং চেজ্‌ জ্ঞানং দশোপনিষদং পঠ। 


গীতা, সমস্ত উপনিষদের সার-_ 


সর্ব্বোপনিষদে গাবো! দোগ্ধাৎ গোপালনন্দনঃ। 
পার্থো ব€সঃ স্ুধীর্ভোক্তা দুপ্ধং গীতামৃতং মহ ॥ 


৫1 গীতা উপনিষদ কেন? “উপনিষদ অর্থে সমীপদদনম (উপশঁনি + 
সদ+কিপ.)। “উগ" অর্থে সমীপে, 'নি' অর্থে নিশ্য়রূপে, “সছ্‌” অর্থে অবস্থান 
-নিশ্চয়রূপে সমীপে অবস্থান, ইহাই উপনিষদের ধাতুগত অর্থ। যে বিস্তা 
“তিনি অতি সমীপে অবস্থান করিতেছেন” ইহ। নিশ্চয়রূপে অনুভব করাহয্কা 
দেয়, তাহাই উপনিষদ্‌ বিছ্টা, ইহাই বরঙ্গবিদ্তা । 

কে সমীপে অবস্থান করিতেছেন? যিনি সর্বপ্রকার বিষার্দের আত্যন্তিক 
নিবৃত্তিস্বরূপ, যিনি চিরস্থায়ী আনন্দ-স্বরূপ, ধহাকে জানিলে-_-দেখিলে তাহাই 
হইয়া যাওয়া যায়, সেই সচ্চিদানন্দরূগী, স্থষ্িস্থিতি প্রলয়-কর্তাই দমীপে। 
ইনিই পরমেশ্বর, ইনিই ভগবান্‌, ইনিই পরমাস্মা। গীতা এই আত্মজ্ঞান 
প্রধান করিতেছেন বলিয়া ইহাকে ব্রক্ধাবদ্থা বলা হইফাছে--ইহাকে উপনিষদ 
বলা হহয়াছে। | 

এই ত্রহ্ষবিস্তা, এই উপনিষদ, এই যোগশান্ত্র লইয়'ই শ্রীকৃষ্তাজ্জুন-সংবাদ। 
গীতার লক্ষানঙ্কেত ও কর্মনস্কেতে এই সংবাদের পরিচয় দেওয়া হইবে। গীতার 
স্থান, কাল ও পাত্র-বিবৃতিতে শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুন-চরিত্রের কতক আলোচনা 


কর! হইয়াছে। 


৯৩ 


কর্তৃবা,বিমুখকে কর্তবাপরাকণ করাই গীতার রক্গামন্র। আমরা ই 
প্রবন্ধে সেই রক্ষা মন্ত্রঞুলির কাধ্য কারিতা দেক্াইব। 

আমাদের উদ্দেশ্ত'নদ্ধির জগ্য প্রথমে ক্ষীর বিষয় অতিসংক্ষেপে আলোচনা 
করা আবশ্তক | 

ব্যক্তি, পরিবার, সম'জ ও জাতি--ইহাই মনবজাত্ির স্কুল বিভাগ । 
ইহা রক্ষাই স্বষ্টিরক্ষা । সমন্ত স্থষ্ট বস্তর রক্ষার কথা এখানে আলোচিত হইবে 
না। মনুষ্যরক্ষীর কথাই আধাদর আলোচা। 

(১) মনুষা রক্ষা করিতে হইলে মনুষোর কর্তবা নিদ্ধারণ করা আবশ্তক। 

(২) কর্তব্যের জগ্তরায়গুলি দূর কৰা আবস্তক। 

(5) কর্তর্য'বমুখকে কর্তব্য-পরায়ণ করা! আন্শ্তক। 

উপস্থিত সময়ে ধাহারা নগ্াঙজগাতি ব'লম্া প'রচিত, তাহারা কর্তব্য নিদ্ধারণ 
ও কর্তব্য পরিপালনের অন্তর'য় দূর করিবার জন্য যাহ] আবশ্তক, তাঁা লইয়াই 
ব্াস্ত। শ্রীণীতা স্বীকার করির। লইয়াছেন- শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা মনুষ্যের 
কর্তব্য নির্ধারিত হইয়াছে । এখন কর্তব্যবিমুখকে কি উপায়ে কর্তব্য-পরায়ণ 
কর! যাক, শ্রীগীতা তাহারই শিক্ষা দিতেছেন। 

আধুনিক সত্যজগৎ নিশ্চয় করিতেছেন যে, শিক্ষাই রক্ষার প্রধান উপায়। 
শিক্ষা দ্বারা মনুষ্য আত্মাকে উদ্ধার করিতে পারিবে, চিত্তুকে সুস্থ রাখিতে 
পারিবে, বাক্যমল দূর করিতে পারিবে; এবং শরীরকে ব্যাধিমুক্ত করিতে 
পারিবে। 

উপনিষদাদি--আত্মার উদ্ধার জন্য, যোগশান্ত্র--চিত্রশুদ্ধির জন্য, ব্যাকরণ 
শান্ত্র--বাক্যমল দুর করিবার জন্য, বৈগ্কশান্্র--শরীরকে ব্যাধিমুক্ত করিবার 
জন্য । ূ 

ব্যক্তিগত কর্তব্য ইহাই লক্ষ্য করে। পরিবার সমাজ ও জাতি এই কর্তব্যকে 


গীতা-পরিচয়। ৭৫ 


কার্যে পরিণত করিবার সহায়ত! করিবে এবং কর্বধ্য পরিপাগনের অন্তরার 
অপনারণে প্রাণপণ করিবে। 

জাতিগত কর্তব্যও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে 
মগ্তষ্য নিম্নপি'খ 5 বিষমগু।ণ শিশ্। করিবে, এ+ং এজ শ্রণীয় শিকিত মঙগুষা অগ 
শ্রেণীর শিফিত মন্ুষ্যের সহার হুইবে। হারা অধিক শক্তিদম্পন্ন, তাগরা 
পমপ্ত বিষন্ধই শিক্ষা করিবেন। বাহারা ততূর শর্জিম্পন্ন নহেন, তাহারা এক 
বা ততোধিক বস্ত। পয়োজন অন্নারে শিক্ষা করিণেন। 

বিষস্বগুশি এই 7১) বন্ষবিষ্ত।, (২) বুদ্ধবিগা, (৩) মর্থকরা বিগ্কা-- 
কষাধন্ত!, বাণিগ্য।ব্ত!। কলাবিষ্ঠা, শিল্প কারুকধ্যাদ। যড়ঙ্গ বে সমপ্ত 
বি্ভার কথা নির্ধেণ করিক্বাছেন। 

আধুনক শিক্ষার প্রনানা একদ্ধপ, প্রাচান পনানী অঙ্ঠন্ধশ। পার্থক্য এই 
এয, মআবধুনক সঙ্ঙণতে শিকাবাপার সন্ধে বাঞ্ ও পরিবারগত স্বাধানা 
মাছ । পান জনুত শিক্ষাব্যাপারে স্বাধানহী খাকিলে। কর্মনন্বঙ্জ 
দেজপ গাদীনত। হিন না । আরও দেখ। যাএ,াক শিকা, কি কন্ম, এতং সন্ধে 
উচ্চ ৭েঁর ঘতটুকু স্বাধীনও| ছল, শিল্নবর্ণের তদ্ধা দূ হর না। 

উপস্থৃত পময়র শিক্ষ।ণন্দিরে কান কোন াধ্যয়ে সকলেরই প্রবেশ পকায় 
ই হম-আব।র কতক বিষয়ে নলের জধকার দেওয়া হর না) সাধাঞণ 
1ব্ষয়ে যাগ বাহ ইস্ছা, তাহাই 'শক্ষী কাণতে সাগে। বাহার থাহ ইস্ছা, 
দেইকপ কও কারতে শাতে। নূঠন প্রবাশার শিক্ষার একনখবশিতা-বশডঃ 
মন্তষোর সব্বা্ীণ উন্নতি হইততছে না। আমরা স্ুলভাবে মন্থুন্যরক্ষার প্রথন ও 
দ্বিচীর উপায়টি মাত্র উল্লেখ কারপাম। উপাস্থৃত সময়ের মন।ধিগণ মান্ু-বর 
কর্তব্য নিন্ধারণ ও কত্তব্যের অন্তখায় দূর কারতে নিনুক্ত থাকুন । আমরা 
গীতার রক্ষামন্ত্রট মাত্র এখানে আলোচন। করিতেছি । কারণ, হহার পালনে 
সকল মন্যোরই অধিকার আছে। পুবে বলা! ইইগাছে, কর্তব্য যে রূপেই 
শিদ্ধারিত হউক ন! কেন, শ্রীগীত। তাহ। লেখ করেন নাহ? স্বাকার কাররা 
লইরাহেন-জীবের কর্তব্য যেনানন্ধারত হহল ও কন্ত (কি উপক্ষে কত্ত 
বমুখকে কর্তব্যপরায়ণ করা যা? 

কর্তব্যবিমুখকে কওব/পরার়ণ করার শিক্ষাধিকার সাব্বজনীন। 

শ্রীগীত৷ এই উদ্দেগ্ত সাধন জন্ত কোন্‌ কোন্‌ মন্ত্র প্রশ্নোগ করিয়াছেন, তাহাই 
আমর! দেখাইব। |] 
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প্রথম কথ! মনুষ্য কর্তব্যবিমুখ হয় কেন? যাহার! কোন প্রকার কর্ম 
করিতে চাগ না, গীত! তাহাদিগকে তমঃপ্রধান প্রকৃতির মন্ুধা বপিতেছেন। 
তমঃপ্রকৃতির দোষগুলি গীতা বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রন্মপ মানুষের 
গতি কোথায়, তাহাও দেখ'হগ়াছেন। গীতাতে গৌণ ভাবে ইহার উল্লেধ আছে । 
গীতায় মুখ্য কথা,__ধীারা কন্মন কঙ্গি-ত প্রস্তুত, ধাহারা রঞ্জঃসত্ব প্রকৃতির অথব। 
ধাহারা রজঃপ্রবণ প্রকৃতির মনুষা, তীহার। কি কারণে কর্তব্যবিমুখ হয়েন, প্রথমে 
তাহারই উল্লেখ করা। 
ক্রেশ হয় বলিয়া মানুষ কর্তব্য করে না। ক্লেশের শেষ সীমা মৃত্যু। কর্তব) 
পালন জদগ্ঘ প্রাণ দিতে হইবে। মানুষ প্রাণকে বড় ভালবাসে । অজ্ঞানের 
বশীভূত হইয়া মানুষ প্রাণের অনিষ্ট হইল ভাবিয়া বৃথা ভীত হয়। ইহাই মন্ত্র 
ফ্যের কর্তব্যবিমুখতায় করণ। তবেই দেখ: যাইতেছে,_-শোকমোহই কর্তব্য 
বিমুখতার কারণ। 
জগতে শোকের অভাব নাই। আধিদৈ'বক, আধিভৌতিক এবং আধ্যা- 
তিক হঃখই জগতের ম্বন্ূপ। অন্ন ব! মোহ জন্যই এই ত্রিবিধ দুঃখের 
উৎপত্তি। 
গীতার প্রথম মন্ত্র-ছুঃখ অগ্রাহা করিতে শিক্ষা কর-যতটুকু জ্ঞান লাভ 
হইলে দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া কর্তব্যপগায়ণ হওয়া যায়, ততটুকু জ্ঞান প্রথমে 
"লাভ কর। সম্পূর্ণ জ্ঞান লং'ভের জঙ্ত চেষ্টা করিতে হইবে; কিন্তু যতর্দিন 
তাহা পাইতেছ না, ততদিন ছুঃধ পাহয়, দুঃখ অগ্রাহা করিয়া নিজের কর্তবা 
জন্ত প্রাণ পর্যন্ত উৎপর্গ করিতে যত্র কর, প্রাণ পর্যন্ত পণ কর ;--ইহাই গীতায় 
প্রথম শিক্ষা ॥ 'তাধস্তিতিক্ষম্ব ভারতঃ ইহাই প্রথম কথা । 
দুঃখ বা শোক উপেক্ষা! করিয়া কিরূপে মানুষ জ্ঞান দ্বারা চিরতরে দুঃখ দূর 
করিতে পারিবে-সর্ধপ্রকারে ছুঃখশৃন্ত হইয়া কিরূপে মানুষ পরমানন্দে স্থিতি 
লাভ করিতে পারিত্ব, মার জগতে এই শিক্ষা প্রচারিত হইলে কিরূপে মনুষ্য- 
জাতি পরমানন্দে স্থিতি লাঁভ করিতে পারিবে, শ্রীগীতার রক্ষামন্ত্রে তাহাই 
উপদিষ্ট হইয়াছে। 
শোক নিবারণ--শোকের আতান্তিক নিবারণ, ইহাই গীতা-মন্ত্রমালা'র 
উদ্দেস্তয। 
মন্ত্রের মধ্যে বীন্ধ থাকে, বীজের মধ্যে শক্তি থাকে ; আবার বিনা অবলম্বনে 
শক্তি, থাকিতে পারে না। 
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গীতামন্ত্রব।লাতেও বীজমন্্ব আছে, বীজমন্ত্রনধ্যে শক্ত আছে, আবার 
শক্তির একটি অবলম্বন আছে । 


'মশোচ্যানন্বশোচস্ত্রং গুজ্ঞ। বাঁদংস্চ ভাষসে*-_ এইটি বীজমন্ত্র | 


এই বীন্গের শক্তি হইতেছে _-পদর্বধপ্মীন্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ |” 
এই শক্তির অবলম্বন হইছে _-"অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষযামি মা 
শুচঃ1” সর্বহঃখনিবৃন্ধিন্ূস পরনান দপ্রপ্থিই মেক্ষ। যাহা দুঃখ, তাহাই তাপ 
দে। যেখানে তাপ, সেইখানে পাপ। সর্ধ পাপ হইতে মুক্িই মুক্তি। 
এইরূপে মুক্তিই হইতেছে _ সর্ব পাপ বা সর্বহূঃখ-নিবৃত্তিূপ পরমাননদ প্রাপ্তি । 

আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া! দিব, শোঁক করিও না। 
সর্বপাপ হইতে মুকিদাত1--আমি তোমার আছি। তুমি শোক কেন করিবে? 
এইটি শক্তির অবলম্বন ব। কীলক । 

এখন দেখ। প্রথমে ক্ষেত্রে বীঞ্জ বপন করিতে হয়) করিলে বীজের মধ্যে 
যে শক্জি আছে, তাহ! কাধ্য করিতে থাকে । তখন প্র শক্তি আপনার অবলম্বন 
দেখাইয়। দেয়। এ অবলম্বন ব! আশ্রয়কে বেখিলেই মুক্তিকল লাভ করা যায়। 

গীতামন্ত্রমালার বীঞ্স হৃদয়ক্ষেত্রে বপন কর। তোমায় হৃদয়ে বহুবিধ শে!ক 
আছে। এ সমস্ত খেকের উৎপত্তি--মক্জান হইতে | 

অজ্ঞান কি? অশোচা বিষয়ে শোক করাই অজ্ঞান। যাহার জন্য শোক 
হইতে পারে না, জীব পর্ব! তাহারই জণ্ত শোক করিতেছে । 

শরীরট! নষ্ট হইবে, নৃত্য হইবে, ইহাই মানুষের প্রধান শোক। ইহাই 
মানুষের প্রধান অজ্ঞান। মানুষ যখনই শোক করে, তখনই ষদদি বিচার 
করিতে পাঁরে_-“হ সথে! তুমি অশোচ্য বিষয়ে শোক করিতেছ। হৃদয়ক্ষত্রে 
এই বীজ বপন করিলে মনুষ্য দেখিতে পাইবে যে, সে শোঁক হইতে ভিন্ন পণার্থ। 
চেনে শৌক নাই, জড়েও শোক নাঈ। চেতন ও জড় যখন মিলিত হয়, 
তখন পরম্পর পরম্পরে যে একট! আরোপ হয়, সেই আরোপহেতু একটা 
চেতন-জড়াজ্মক অহং-ন্তরম ভাদে। দেই ভ্রম-অহংটাই শোক করে। 

বল! হইতেছে,.--অশৌচ্য বিষয়ে শোক করা উচিত নহে। এই বাঁজের 
মধ্যে "সবিধর্মান্‌ পরিতাঙ্গ্য মামেকং শরণং ব্রঙ্জ রূপ শক্তি আছে। সর্দধ্ 
অর্থ_সমস্ত ধন্্ম ও অধর্ম। ধর্ম্মাধধ্ধ প্রকৃতির । চেতনের কোন ধর্ম নাই। 
সর্বধর্মতাগ অর্থ_-গ্রকৃতি হইতে পুরুষ থে স্বতন্বতাহা অন্থভব করিম! প্রকৃতির 
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ধর্মে উদ্াপীনবৎ থাক! | সর্ধ ধর্ম তাগ করিলে নেই একমাত্র যে চেতন 
পুরুষ অবশিষ্ট থাকেন, তাহার শরণ লইতে হয়। 

প্রকূৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক্‌ জানিলেও সেই পুরুষ প্রথমে খণ্ড চৈতন্ত- 
রূপে অন্তভূত হয়েন। খণ্ড চৈতন্ত অখণ্ড চৈতন্তের শরণ লইলে বুঝিতে পারেন 
যে, উহাতেই সর্ব শক্তি রহিয়াছে। 

শক্তি আবার শক্তিম!ন্‌ ভিন্ন থাকিতে পাঁরে না। আমার শরণাপন্ন হইলে 
আমি যখন জীবকে সর্ঘপাঁপ হইতে মুক্ত করিয়া দিয় থাকি, তথনই জীব 
শোকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। 'ণতরতি শোকমাক্মবিৎ ।” আমার 
কৃপায় আত্মার স্বরূপ দর্শন হইলেই শোকতাপ দূর হয়। 


গীতার রক্ষামন্ত্র বে এই ২ 
(১) অশোচ্যানন্বশোচস্বং--ইত্যার্দ 
(২) সর্বধন্মান্‌ পরিতাজ্য _-ইত্যাদি 
(৩) অহং ত্বাং সব্বপাপেভো। মোক্ষয়িষ্যামি ইত্যাদি 


ভাল করিয়া! এই তিনটি বিষদ্প ধারণা করিলে এবং বহুকাল ধরিয়! হৃদয়ক্ষেত্রে 
এই গীতামন্ত্রধালার বীজ, শঞ্ষিও কীলক ( বাতাঁর মধ্যদেশে স্থাপিত কাষ্ঠথণ্ড 
অবলম্বন ) ধারণা করিলে-__ প্রত্যহ ইহাদের মালোচনা করিলে মুক্তিণথে যে 
অগ্রসর হওয়! যায়, ইহাতে বিন্দ্মাত্র সন্দেহ নাই। 
ভগবান্‌ শঙ্কর ২১১ শ্লোক হইতে গীঠাভাষ্য রচনা করিয়াছেন। “অশো- 
চ্যানৰ্শোচন্বং ইহাই জীবের প্রতি ভগবানের প্রথম উপদ্দেশ। আর 'পর্ব- 
ধর্্ান্‌ পরিত্যঙ্গ্য' ব'লতে গেলে ইহাই গীতার শেষ উপদেশ। ইহার মধ্যেই 
সর্বদুঃধনিবৃত্তির সমস্ত উপায় রহিয়া গেল । 
সঙ্গে সঙ্গে আত্মার স্বরূপটিও সর্ধদ! মনে রাখিতে হইবে। আর ইহাও 
মনে রাখিতে হইবে যে, বিনি নীবে জীবে মাম্মা, তিনিই অবিজ্ঞাতস্বরূপ, নিতা, 
সর্বগত, সনাতন, অচল, পরমায্া; আবার ইনিই বিশ্ববূপ এবং ইনিই মায়া- 
মানুষ অথবা! মারামান্ধী। আস্মা কিরূপ? ন|_- 
(১) নৈনং ছিন্দপ্তি শন্ত্র।(ণ নৈনং দহতি পাবকঃ। 
(২) ন চৈনং র্রেদরন্ত্যাপে। ন শোবয়তি মারুতঃ ॥ 
(৩) অচ্ছেগ্তোহ্য়মদ|হ্যোইয়মক্লেষ্টোইশোধ্য এব চ। 
(৪) নিতাঃ সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং ননাতনঃ ॥ 


গীতা-পরিচয়। ৭৯ 


(৫) পশ্ত মে পার্থ বূপাণি শতশোহথ সহঅশঃ। 
(৬) নানাবিধানি দিব্যানি নানাব্ণাকৃতীনি চ ॥ ইত্যাদি 


এই মন্ত্রগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে অন্নন্ঠ:স ও করস ছারা সর্বদা সর্বাজে নাখিয়া 
ফেল, সর্কছূঃখনবৃত্তি ূপ সর্কানন্দগ্রাপ্তি হইবেই। গীঙা-পাঠ-ক্রমে গতা পাঠের 
পূর্ব্বে ইহা! করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে । আমরাও বলি, যাহ] করা উচিত, 
তাহা শান্্রবিধিমত করাই কর্তবা। প্রত্যহ তিন বেলার নিত্য কর্ম অন্ত 
আ্রপরীক্গা করিয়া দেখা চিত, মন কেন বিছুর জন্গ শোক করে কি না? 
বদি করে দেখা যায়, তবে মনকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত--কষুপ্র ক্ুত্র 
শোকের কথা ত ধর্তৃব্ই নহে; কিন্তু কেহ মারয়াছে', বা 'মরিতেছে অথবা 
নিরিবে ইহার জন্তও যখন মান্য শোক করে, তখনও ভগবান কেন 
বলেন, তুমি, যাহা শোকের বিষয় নহে ভাহার জন্ত শোক করিতেছ। 

্রীভগবান্‌ কর্ম অন্তে জীবকে আত্মচিন্তা করিতে বলিতেছেন । আত্মার 
জন্ত শোক হইতে পারে ন'- ইহা ধারণ। কারতে হইলে, আত্মার বিষয় শ্রবণ- 
মন্নাি করা আবশ্তক। আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই) আম্মার রোগ শোক 
নাই) আত্মাকে অগ্রিতে দগ্ধ করাযায় না, বাষুতেও শুফ করা যায় না; 
আত্মার আহার [নিদাও নাই, অয্মার জাগ্রৎ অবস্থা আবার কি?. স্বপ্ন সুযুপ্তই 
বাকি? এই গুণি যিনি সাধনা দ্বারা সত্য বলিরা অনুভব করিতে পারেন, 
তিনিই শ্রুতির “তরতি শোকম্‌ আ্মবিং কথার 'অর্থ জনন, আর তিনিই 
শ্রীগীতার রক্ষামগ্ জপ করিয়। মৃত্য ংণার-সাগর হইতে উদ্ধার লাভ করেন। 


৮৫০০ পাশ পি 


সপ্তম কথা । 


গীতার লক্ষ্য সঙ্কেত। 


জগতের অভ্যুদয় ও জীবের নিঃশ্রেয়স * ইহাই গীতার লক্ষ্য। অভ্যুদয় ও 
নিঃশ্রেয়স এই দুইটি শাস্ত্রীয় বাক্য। অভ্যুদয় অর্থেগ্রকৃত আনন্দের দিকে 
জগতের উন্নতি, এবং নিঃশ্রেয়স অর্থে পরমানন্ে নিত্যস্থিতি বা মুক্তি । ভীব 
একদিকে জ?চ্ন্র আনন্দপথে পরিচালিত করিবে, সঙ্গে সঙ্গে আপনিও 
পরমানন্দে স্থিতি জীভ করিবে ইহাই গীতার লক্ষ্য। 

মহাপুকুষের জঙ্গা সর্বদাই জলম্তভাবে তাহার চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতে 
থাকে । লক্ষ্যই সব্ধদ! তাহাকে আকর্ষণ করে। মানব জাতির দুঃখ নিবারণ 
বাহার জক্ষ্য, তিনি ক্ষুদ্র সংসার-মমত্বে অভিভূত হইতে পারেন না হৃদয় অন্ধ, 
বুদ্ধি পথ-প্রদর্শিকা। মহাপুরুষ যদ কথন আপন সতী স্ত্রীর যাতন| বা সপ্তোজাত 
শিশুর তবিষ্যৎ দুঃখ ভাবিয়া কাতর হয়েন_-কাতর হইয়া আপন ক্ষুদ্র সংসার- 
মায়ায় যদি কখন জগতের দুঃখদুর করিবার সম্কল্প শিথিল করেন, তখন সমস্ত 
প্রকৃতি তাহাকে উত্তেজিত করে, আকাশ নন্গত্র ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে 
জগতের দ্ুঃখ দেখাইয়া দেয়। তীহার ক্ষণিক অন্ধ হৃদয়, তৎক্ষণাৎ চক্ষুতম্মতী 
বুদ্ধির হস্ত ধারণ করে, তিনি তৎক্ষণাৎ আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়েন। 

অন্যদ্ূয় ও নিঃশ্রেরম এককালে আচরণ করিবার 'জন্ত গীতা উপদেশ 
করিতেছেন। নিষ্কাম কর্মই গীতার জাধন-মার্গের বিশ্ষেত্ব। যথাস্থানে 
ইহা আলোচিত হইয়াছে । এখানে এই বনিছ্ধেই পর্য)প্ত হইবে, থে নিষ্ষাম 
বন্দর কর্মভাগ, জগতের অভ্যুদয় জন্ত এবং 'নষ্ষ.মভাব, ভীবের নি:শ্রেয়স 
জন্ত। বিনা কর্মে জগতের উন্নতি অসম্ভব, বিনা কামনাত্যাগে জীবের 
পরমানন্দে স্থিতি নুদুরপরাহত | শাস্ত্র বলেন__ 

যদি বর্ষসহআণি তপশ্চরদি দ1রুণম্‌। 

নান্যঃ কম্চিছুপায়োহস্তি সঙ্কল্পোপশমাদৃতে ॥ 

নিঃসহ্কল্পো বথাপ্রাপ্ত-ব্যবহার-পরোভব। 

ক্ষয়ে সঙ্কল্পজালস্য জীবে ব্রহ্ষত্বমাগ্ন,য়াৎ ॥ আঃ রাঠ উঃ 


শ. নিঃশ্রেয়সম্‌ 'আত্যস্ভিকী দুঃখনিবৃতি$” শঙ্কর মিএকৃত বৈশেধিক শুওগ মার ১1১1২ 
গ্বীতায় ঈশ্বরবাদ ধৃত। 


গীতা-পরিচয় । ৮১ 


জগতের অভ্যুদয় ৪ মানবের নিঃশ্রেঘন এই প্রবন্ধে, আলোচনার বিষয়। 
প্রথমে জগতের উন্নতির কথ! আলোচনা কর! যাঁউক। 

জগচ্চক্র পরিচালন জন্য কমন করিতে হইবে। গীতা এই জগচ্চক্রের কথা 
তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪১৫ গ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। পরে বলিতেছেন-__ 


“এবং প্রবস্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অধায়ুরিন্দ্িযর মো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥৮ 


“যে ব্যক্তি মতগ্রবন্তিত জগচ্চক্রের অস্থুবন্তী ন! হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি জগচ্চক্র 
পরিচালন জন্ত কর্মানুষ্ঠান না করে, তাহার মাধু পাপস্বরূপ। গ্রে পার্থ! 
এতা্দৃশ ব্যক্তি ইন্দ্র উপভে।গেই আরাম পায়, সুতরাং তাহার জীবন বৃথা ।” 

মন্ুষ্যের বুৰ্ধি ন্ন। কোন্‌ কর্মে জগতের ইষ্ট বা অনিষ্ট হইবে, কোন্‌ 
কর্ধে জগতের জীব সকলে মুখী হইবে, সন্কীর্ণ বুদ্ধিতে ইহ! নিশ্চন়্ হয় না, 
এই জগ্ত, ভগবান্‌ কর্মের সহিত জীব স্থষ্টি করিয়াছেন । দেবতার সহি5 মন্তু- 
য্যেখ সপ্ধন্ধ ও আছে। মন্ুধা কর্মন্বারা দেবতার্দিগকে সংবদ্ধিত করিবে, এবং 
দেব তাগবও বুষট্যানি দ্বার! অন্ন উৎপাদন করিম মনুধ্যকে বদ্ধিত করিবেন। এই- 
নে দেবত। ও মন্্। পরস্পর সংবন্ধিত হইর! পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। 


দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। 
পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয় পরমবপ্স্যথ ॥ 


কিন্ত পগতের উন্নতি কতদূর সম্ভব? সমস্ত জগতের ছুঃখনিবৃত্তি ও 
সর্ব গ্রাণীর পরম।ননদপ্রাপ্তি_-ইহা! প্ররৃতিধিরুদ্ধ। ইহা! কখনও হয় নাই, 
হইতেও পারে না। জগৎ যে কোণও সময়ে সম্পূর্ণ হুখেশুন্ত হইয়াছিল, কোন 
জাতির ইতিহাসেও ইহা দেখ! যাঁঠ ন। ৷ আবহমান কাঁল হইতে বহু জ্ঞানী জগৎকে 
উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সর্ব প্রাণীর ছুঃখনিবৃত্তি কি কথনও হইয়াছে? 
ভগঝান্‌ অবতার গ্রহণ ক:প্নন--কিন্তু সকল প্রাণীকে তিনি সাধু করিয়া দিয়া 
বান না। তিনি, 'াধুর টিন্র বিনাণ কবেন, সাধুদিগকে নিরাঁপদ্‌ করেন-কিন্ত 
অনাধুও থাকে। সত যুগেও অন্থুর ছিল, স্বর্গেও দৈত্য আছে, রামরাজ্যেও 
রাক্ষসের দৌরাম্থা ছিল, যুধিষ্ঠিরকেও ত্রাভৃবিরোধে বিব্রত হইতে হইয়াছিল, 
আর কলির ত কথাই নাই। যতদিন জগৎ, থাকিবে, ততদিন পাপপুণ্য উভয়ই 
থাকিবে, ধর্ধমাধন্ম উভয়ই চলিবে । 


নদ 


৮২ গীতা-পরিচয় । 


জগতের পূর্ণ স্থখের অবস্থা তখন, যখন তত্জ্ঞানী, সর্বভূতহিতৈষী, হিংসা- 
পোত-পরিশূন্ঠ ব্যক্তির উপদেশে মানবজাতি চালিত হয়। যখন অজ্ঞান, 
তৃত:প্রগীড়ক, হিংসা-লোভ-বিশি্ট, “আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ৮-প্রতিপাদনকারী নৃপতি- 
গণ ৰা ধর্মনরক্ষকগণ বা সমাজ-সংস্কারকগণ মানবজাতির শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত 
হয়েন, তখনই জগতের দুঃখের অবস্থা। জগতের মুখের অবস্থা তখন, যখন 
পুণ্যের ভয়ে পাপ অন্ধকারে থাকে, জ্ঞানীর ভয়ে অজ্ঞান দমিত থাকে, যখন 
সদাচারের গ্রাবল্যে ক্দাচার প্রভৃত্ব করিতে পায় না, যখন ধর্মের প্রতাপে 
ধর্মধ্বজিগণ লুক্কায়িত হয়, যখন তীর তেজে অপতী আর ছুষ্ষর্্ করিতে পারে 
না, যখন দতের দৃষ্টান্তে অপৎ আবন পথ পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্ত 
যখন রাজ! ব। ধর্মরক্ষক ব| মমাজরক্ষক অনুরদী, মাতম স্থ থান্বেষী, আত্মগ রিমা 
ঘোধণে ব্যস্ত, আত্ম প্রাধাস্ত স্থ'পনে বন্ধপরি কর হয়েন; যখন ইহার। অহঙ্কারী 
ও অত্যাচারী হইরা উঠেন; যখন ইহাদের কু'ার্য্যের দৃষ্টান্তে ছুষ্টলোকের ক্ষমতা 
বদ্ধিত হয়, ধর্মভীরু লোকের ম্ুুবিধ! হ্থ!স পায়, কপটব্যবহার ব্যতীত সংসার 
চলে না, সরল ব্যবহারে জীবিকা নির্ববাহ হয় না) খন অপাধু কপটী প্রতারকের 
ংখ্া।-বৃদ্ধি হয়, সাঁধু সরল ব্যক্তি পদে পদে ,উৎশীড়িত হয়েন; এক কথার 
যখন ধর্মের প্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন ধিনি সাধুর সাধু, রক্ষকের 
রক্ষক, তিনি আত্মপ্রকাশ করেন_-তখন ভগবান্‌ অবতার গ্রহণ করেন। ভগবান্‌ 
ধর্মরবিদ্ন দুর করেন-_সাধু-হৃদয়ে সনাতন ধর্ম উজ্জল কৌন্তভমণির মত জলিতে 
থাকে; সেই কৌন্তভালোকে অন্ধকার দূরীভূত হয়, অত্যাচার অন্তহিত হয় 
ইহাই জগতের রক্ষ1, ইহাই জগতের অভ্যুদয় । যখন বহুলোকে অধন্ম হইতে 
নিবৃত্ত হয়, যখন অধিকাংশ পোকেই নিষ্কাম কর করিতে থাকে, তখনই 
জগতের প্রকৃত নুথের অবস্থা । ইহ! অপেক্ষা অধিক সখ জগতে হয় না। 
কিন্তু মানুষের নিঃশ্রেরদ? মনুষ্য পৌরুষ-লহকারে যত্ব করিলে দীমাশৃন্য 
আনন্দলাভ করিতে পারে, সচ্চিদানন্দ পররদ্ধে খিতি লাভ :করিতে গারে। 
মনুষ্য, জীবন্ুক্তির অধিকারী । মনুষ্যের স্বাধীনতা আছে -ষে, যত্বর করিবে সেই 
পরমানন্দ লাভকরিবে। এই আনন্দই সকল বস্তর জীবন। আনন্দের অভাবেই 
জীবের বিরুতি। আনন্দের অভাব হইলে কাহারও স্বাভাবিক পরিপুষ্ট 
হইতে পারে না, তব ক্রমে শুফ ও বিকৃত হইল প্রাণতযাগ করে। জীবের 
প্রয়োজন একমাত্র আনন্দ। আনন্দে চিরঞ্িতির নাম মুক্তি) ইহাই সর্ববহ্ঃখ 
নিবৃত্ি। গীতার প্রথমে বিষাদ-ষোগ, শেষে মুক্রিবেগ ব| সন্ানযোগ । 
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উন্নতির তারতম্যান্থসারে উচ্চ নিয় শ্রণীর আনন্দ গ্রাপ্তিতে, জীবের রুচি 
দেখা যায় । সর্কোন্নত ভীবের হক্ষা, নিতানন্দ প্রাপ্তি, ইতর জীব, ক্ষণিক 
সুখেরই প্রয়াস করে। 

ব্যবহারিক জগতের আনন্দ অস্থায়ী । ব্যবহারিক জগতের আনন্দ, ইন্দ্রিয় 
দ্বারা ভোগ হয়। প্রবল ইন্দ্িয়স্থগে একটা সুখের মোহ আইসে। . সেই 
স্থখের অবস্থায় জীবের জ্ঞান পর্যাস্ত আচ্ছন্ন তয়। উৎকট সুখে জীৰ ঘুমাইয়া 
পড়ে। কিন্ত ব্রন্মানন্দ ভোগের জন্য কোন ইন্দ্রিয় নাই । সকল ইন্দ্রিয় সুপ্ত 
হইলে সন্ানে এই আনন্দ রাজ্য উপনীত হওয়া যায়! ধন্ন জগৎ এই আনন্দের 
সংবাদ দেয়। গীতা জীবকে এই আনন্দ ধামে লইয়া যাইতেছেন। 

নিত্য আনন্দে জীবের স্থিতি সম্ভব কি অসম্তব, এস্থানে ইহার বিচার 
অনাবশ্যক | বেদে ব্রপ্চকে সচ্চিদানন্দ বল! হুইয়াছে। তিনি নিত্য, তিনিই 
জ্ঞান, তিনিই আনন্দ। নিত্য জ্ঞান ও আনন্দ ধিনি, তিনিই ব্রঙ্গ। শুদ্ধ 
আনন্দই যে নিত্য আর কিছুই নিত্য নহে, তাহা নহে; জ্ঞানও নিতা। জ্ঞান ও 
আনন চির সম্মিলিত । জীব এই নিতা আনন? পাইকেই জরা মরণ অতিক্রম 
করিতে পারে। 

কেহ বলেন_-কর্শেই আনন্দ, কেহ বলেন_ ধোগেই আনন্দ, কেহ বলেন-- 
ভক্তিতেই আনন্দ, আর কেহ বলেন--প্রানেই আনন্দ। সর্বশান্ত্রময়ী গীতা 
বলেন-_কর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান ইহার! পরে পরে আনন্দ গাপ্তির ক্রম বটে। 
গীতার মতে ধাভাবা কর্দমযোগী তাহারা আকরুরক্ষ। ইহাদের জন্য কর্ন ব্যস্ত] 
করা তইক্াছে। তপ স্বাধ্যায় ঈশ্বর গ্রণিধান এইগুলি বৈদিক কন্মা। তত্তিন্ন 
লৌকিক কর্ম্মও আছে। যেমন আহার ভ্রমণাদি। কামনা পরিত্যাগ করিয়া 
যিন্লি কর্ম করেন__যিনি সুখদ্রঃখ, জয়-পরাজয় লাত-অলাভ বিচার না করিয়া 
ভগবআজ্তা বোধে কর্তবা করেন_ধিনি নিষ্ষাম হইয়া! কর্ম্ম করেন, তাহার 
প্রাণ সংসার হইতে নিক্কান্ত হইয়া ইহক'লেই ব্রহ্গতত্বে লীন হয়। করাত 
বলেন__ 

“অথাহ কাময়মানো যোইকামে! নিফামে! 
ন তস্য প্রাণ! উতক্রামন্তীহৈব সমবলীয়স্তে” | 

যিনি কর্শাঙ্গ! সিদ্ধি লাভ করেন ধার কোন কর্ম নিজের জন্য কৃত ন! হয়, 
সকল কর্ণৃই ঈশরকে পসন্ন করিবার জনা কত হয়,. শ্রুতি তাহার গতি নিদ্ধীরিত 
করিয়াছেন--ইহার ঠিক উপরের অবস্থার নাম-যোগারূঢ আবস্থা। এ অবস্থায় 


৮৪ | গীতা-পরিচয় | 


একান্তে গমন করিয়া! মনোনিবৃত্তি করিতে হইবে । শম অভ্যাস দ্বারা আত্মসংস্থ 
হইতে হইবে। তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থায় ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ। এই সমস্ত 
সাধনাতে আনন্দ আছে সত্য, কিছ্তুপরণজ্ঞান ভিন্ন পূর্ণপ্রেম সম্ভবে না। মহাদেব, 
বশিষ্ঠ, নারদাদি পুর্ণ জানীই পূর্ণপ্রেমিক। প্রেমের আরম্ভ বিশ্বীমে, এৰং সমাপ্তি 
জানে । পরমেশ্বরই পরম ৫্মন্বরূপ, পরম জ্ঞানম্বরূপ। গীত। জ্ঞান লাভের ক্রম 
দেবাইতেছেন। বিশ্বাসীর প্রথম কাধ্য নিষ্ধাম বর্খ ও উপাসনা, দ্বিতীয় 
কর্ম আত্মনংস্থ যোগ।নন্দ, তৃতীয় কম্ম ভজন।নন্দ, এবং সর্বশেষে জ্ঞান। 
জ্ঞানেই স্বরূপে স্থিতি । নিফাম কর্ম বাঁ উপাসনা, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান ইহাই 
গীতার পথ। বেদে যেমন কর্মকাণ্ড, ভক্তিকা্, ও জ্ঞানকাণ্ড আছে 
গীতাও সেইরূপ কাওুত্রয়-ভেদে তত্ম্ি'র ব্যাখ্যা মাত্র। 


“যং লব্ধ চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ” 


যাহ! লাভ করিলে সকলই লাভ হয় অন্য লাভ ইচ্ছ। থাকে না-_গীতা 
বলেন মন্তধা এই অবস্থা লাভ করুক। ইহারই জন্য মনুষ্যের সৃষ্টি। কিন্ত 
আরম্ভ করিতে হইবে, কর্ন হইতে । 

সহযজ্জাঃ প্রজা; সস্্রী পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 
অনেন প্রসবিষাধবমেষ বোভন্তিষ্টকামধুক্‌ ॥ 

“ক্ছষ্টির প্রারস্তে, ব্রহ্মা যজ্জের সহিত পজাস্য্টি করিয়া ব্লিয়াছেন_-এই 
কন্ম দার! তোমব ক্রুহান্নতি লাভ কর, ই তোমাদের অসীষ্টভোগপ্রদ হক । 
কর্মমসঙ্কেতে আমরা কম্মেরি সঙ্কেত ক্রম 'অনুসা,র দেখাইব। 

নিষ্ষাম কর্ম, ধোগ, ভক্তি ও জ্ঞান মন্ুষাকে সীম শূন্য সথের অবস্থা প্রদান 
করে। “এই অবস্থা পাইব” এই আশায় বিশ্বাসীর চিত্ত প্রলুব্ধ হয়। এই 
নিতা আনন্দদাঁমে গমন করিলে দেহ শীতে উঞ্চে পীড়িত হয় না, প্রাণ ক্ষুধায় 
তৃষ্চায় অভিভূত হয় না, মন স্খে দুঃখে, লাভালাভে. জয়পয়াঁজয়ে, ম'নাপ- 
মানে, কিছুতেই চঞ্চল হয় না। এই অবস্থায় বুদ্ধি অজ্ঞানের হস্তে বিড়স্বিত 
হয় না; বিচারোজ্জলা, বুদ্ধি, আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য বুঝিতে পারে, কার্ধ্য 
ও অকার্ধ্য দেখিতে পায় ) নশ্বর বিষয় ত্যাগ করিঙ্গা সর্বদা সেই নিত্যজ্ঞান ও 
নিত্য আনন্দ সাগরে নিমগ্ন থাকিতে ভালবাঁপে ; সর্ধ্দা সর্বদেশে সর্ব বস্ত 
মধো যেন কাহারও প্রকাশ দেখিতে পায়, সর্ব বাপরে যেন কাহারও থেশ। 
দেখিতে পায়) জড়প্রকৃতি না মানবপ্ররূতি, সর্বত্রই দেখিতে পায়, কে 
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ইহাদের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতেছেন) এই অবস্থায় হৃদয় সাত্বিক ভাবে 
পূর্ণ হইতে 'কে। ক্রমে জগৎ আনন্দম্জ হইয়া যাঁয়। “ই সীমশুন্ত আনন্দ 
গীতার লক্ষা। 
গীতা তিন ষটুকে বিভক্ত; এই তিন ষঈকে আমরা আত্মসংস্থ যোগী, 
সগবঙ্নামর্ূপ 'ছাঁধাঁনুরাগী ভক্ক, এবং ভগবন্তত্বক্ঞ জ্ঞানীর সাঁধনা ও প্রতিমৃত্ত 
দেখিকে পাই | প্রথম ছয় অধ্যায়ে স্থিত গজ্ঞের প্রতিকৃতি, মধ্য ছয় অধ্যায়ে 
ভাক্তের সঙ্াস্যমুন্তি গবং শেষ ছয় অধ্যায়ে পরম জ্ঞানীর শ্যস্তূর্তি, গীতার লক্ষ্য 
শন্পষ্ট করিতেছে । 
যে সমস্ত শ্েলোকে যোগী, শক্ত ও জ্ঞানীর অবস্থা প্রকাশিত, তাহা নিত্য 
পাঠ কর! আবশ্যক । লক্ষ্য স্থির থাঁকিলেই কর্মোদ্যম শিথিল হয় ন'। আমরা 
পূর্বোক্ত অবস্থীজ্ঞাপক কতকগুলি শ্লোক একত্র করিলাম! এগুলি কথস্থ 
করিলেও বহু উপকার হয়! | 
যোগী ছুই প্রকার--বুখিত যোগী ও সমাধিস্থ যোগী। অহংকার 
জন্মিলেই সাধক রষ্ট হইয়| যাঁয়। যদি তুমি *মোগী অভিমান করিয়। থাক, 
তব নিত্য বিচার করিয়া দেখি9 গীতোক্ত যোগীর অবস্থা তোমার কতদূর 
লা হইয়াছে। গীতা বলিতেছেন-- 
প্রজহাতি যদ! কাম।ন্‌ সর্ববান্‌ পার্থ মনোগহান্। 
আত্মস্থেবাত্মনা কুষ্টঃ (স্থতণ্রজ্ঞস্তদোচাতে ॥ 
ছুঃখেঘনু দিগ্রমনাঃ স্থুখেযু বিগতস্পৃহঃ। 
বীতরাগতয়ক্রোধঃ স্থিত ধীর্মনিরুচ্যতে ॥ 
যঃ সব্দত্রানাভন্নেহ স্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুতম্‌। 
নাভিনন্দতি ন দেস্টি তস্য প্রজ্ঞা গ্রতিষ্ঠিতা ॥ 
বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ববান্‌ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পহুঃ। 
নিন্মমে! নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ 
এইরূপ ব্যথিত যোগী কিন্তু নিষষ্্বা নহেন__ 
যস্ত্াতঝরতিরেবন্যাদাততৃগ্ত্চ মানবঃ | 
আত্মন্যের চ স্তু্টস্তস্ত কার্ধ্যং ন বি্যাতে ॥ 
তস্মাদসন্তঃ সততং কাঁর্য্যং কম্ম সমাচর। 
অসক্তোহ্যাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্রোতি পুরুষ; ॥ 


৮৬ গীতা-্পরিচয় | 


আবার বলিতেছেন-- 
যস্য সবেব সমারস্তাঃ কাম-সঙ্কল্ল বর্জ্জিতা3। 
জ্ঞানাগ্রি-দগ্ধকন্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ 
ত্যক্ত! কর্্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তে। নিরাশ্রয়ঃ। 
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্বোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ 
নিরাশীর্ষতচিত্তাত্মা ত্যক্তসব্বিপরিগ্রহঃ। 
শারীরং কেবলং কন্ম্ম কুর্ববন্নাপ্পোতি কিল্লিষম্‌ ॥ 
যৃচ্ছা লাভসন্তুফটৌ দন্াতীতো! বিমুসরঃ। 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ 
যোগসংস্থাস্তকন্্মীণং জ্ঞানসংছিনসংশয়ম্‌। 
আত্মবন্তং ন কল্মাণি নিবরন্তি ধনর্ধীয় ॥ 


তাই বলিতেছিলাঁম--যখন শুনি এরূপ অবস্থা আছে, যে অবস্থায় মানুষ 
আপনাতে আপনি তুষ্ট থাকে; দুঃখেও উদ্বেগ নাই, সুখেও স্পৃহা] নাই; যে 
অবস্থায় রাগ, ভয়, ক্রোধ কিছুই নাই, শুভ আন্থক বাঁ অণ্ভ আসুক কোন 
চঞ্চলতা নাই ১ যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় স্ুতস্বরূপ ঈশ্বরে রমণ করে- আর রাগ 
দ্বেশূম্ত আত্ম*বশী ভূত ইন্দ্রিয় ঘর" বিষয় ভোগ হইলেও কথন অশান্তি আইসে 
না) সর্ব কর্ম করিয়ও ঈশ্বর হইতে মন ক্গণবাকের ভন্ত সরিফা আইসে না)-- 
যখন শুনি "পশ্থন্‌ শৃন্‌ ম্পৃশ্ন্‌ জিগ্রনশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ শ্বপন্‌ শবসন্। গ্রলপন্‌ বিস্থজন্‌ 
গৃহুর ন্মিষনলিমিষন্রপি, ইন্জিযাণীন্দ্রিয়ােষু বর্তৃস্ত ইতি ধারয়ন”_ সমস্ত কার্য 
করিয়াও ব্রদ্দে অবস্থিত গাঁক1 যায়, আর যে অবস্থা লাভ করিলে গুরুদ:খ৪ 
বিচলিত করিতে পারে না-_ 


“্যং লব্ধ চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। 
ষন্মিন্‌ স্িতো ন হুঃখেন গুকুণাপি বিচাল্যতে ॥ 


তখন কার না ইচ্ছা হয় এই অবস্থা লাভ করি ? 
গীতায় আত্মসংস্ককে যোগী বল! তইয়াছে। এই যোগী, এপশী অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষজ্ঞানী অপেক্ষ' শ্রেষ্ঠ এবং কর্মী অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু আত্মসংস্থ 
অব! যতদিন পর্যন্ত দৃঢ় না হয় ততদিন চিত্ত স্থিরভাবে আত্মস্থ থাকে না। 


শীতা-পরিচয়। ৮৭ 


চিত্ত আত্ম-রস আম্বাদন ন| করিলে কখনও স্থায়ী ভাবে আস্মসংস্থ হইতে 
পারে না। এজন্ত বোগীকে ভক্ত হইতে হইবে। 
যোগীন[মপি সর্বেবষাৎ মদৃগতেনান্ত রতন! । 
অদ্ধাবান্‌ ভজতে যে. মাংস মে যুক্ত তমো মতঃ ॥ 
যে যোগী অনুরাগে ঈশ্বর ভজন। করেন, সেই তক্ত ঘোগী সর্বযোগী অপেক্ষা 
শ্রেষ্ট । 
সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যযগ্ণ মধ্য বুক। এই মধ্য ষটুকে আমর! 
ভক্তের চিত্র দ্েখি। এখানেও দেখি ভগবান্‌ ৬পদেশ করিতেছেন কিরূপে 
ভক্ত হওয়! যায়, ও।ক্তর সাধন! কি এবং ভক্তের অবস্থ। [ক-_-অথাৎ পরোক্ষঞ্ঞান 
সাধন। ও অণপোক্ষ জ্ঞানের অবস্থা ভগবান্‌ বর্ণনা করির়াছ্থেন। যোগ, ভক্তি, 
জ্ঞান সম্বন্ধে গীতা পরোক্ষগ্তান সাধনা ও অপরোগ্ জ্ঞানের অবস্থায় লক্ষ 
রাখিয়াছেন। ভক্তের মখান্ত মুর্তি দেখাধবার অন্য আমরা গীতা হইতে 
কয়েকটা প্লোক উদ্ধৃত করিতেছি__ 
সততং কীন্রমন্তে। মাং যতন্তশ্চ দৃঢ় ব্রতাঃ | 
নমস্যন্তশ্চ মং ভক্ত্য। নিত্যযুক্ত। উপালতে ॥ 
অদেষ্টা সর্ববভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নিম্মমে। নিরহষ্কারঃ সমছুঃখস্থখঃ ক্ষমী ॥ 
সতক্ত ভগবানের বড়ই প্রিক্প । ভগবান্‌ বাঁপতেছেন-_- 
সন্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ | 
মর্যপিত মনোবুদ্ধিরধো। মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
যস্মানোদ্বিজতে লোকে। লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হর্ষামর্ষ ভয়োদেগৈম্মুক্তে! যঃ স চ মে প্রিয় ॥ 
অনপেক্ষঃ শষ্দিক্ষ উদ(সীনা গতব্যথঃ | 
সর্ববারভ্তপরিত্যাগী যে! মন্তক্তঃ.স মে প্রিয়? ॥ 
যে। ন হৃষাতি ন ৰেষ্ি ন ণেচতি ন কাও্র্ত । 
শুভাশুতপরিত্যাগী ভক্িমান্‌ যঃ স মে প্রিপঃ ॥ 
সমঃ শত্রো। চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ | 
শীতোঞ্মখছুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবজ্জিতঃ ॥ 


৮৮ মীতা-পরিচয় । 


_ তুল্যনিন্সান্তরতিশ্মৌনী সন্তুষ্ট! বেন কেনচিত। 
অনিকেতঃ স্থিরমতিভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 
যোগী হও বা ভক্ত হও উভনকেই .এক অবস্থা লাভ করিতে হইবে। 
আত্মনংস্থ যোগী পরিপক্কাবস্থাতে ভক্ত । এতন্তীত গীতা জ্ঞানীর অবস্থ! 
বলিতেছেন । ইহা গুণাতীতের অবস্থা । 
গীতা বলিতেছেন £_- 
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাগুব । 
নছ্দেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙক্ষাতি ॥ 
উদাসীনবদ।সীনো৷ গুণৈর্যোন বিচাল্যতে | 
গুণাবর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে । 
সমছুঃখন্ুখঃ স্বস্থঃ সমলোকষ্টাশ্ম কাঞ্চনঃ। 
তুলাপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যনিন্দাতসংস্তরতিঃ ॥ 
মানাপমনয়োস্কল্যন্তলো। মিত্রারিপক্ষয়োঃ । 
সর্ববারন্তপরিত্যাগী গুণা্গীতঃ স উচ্যতে ॥ 
মাঞ্চযোইব্যভিচারেণ ভক্তিযে।গেন সেবতে | 
স গুণান্‌ সমতীত্যেতান্‌ ব্রক্মতুয়ায় কল্পতে ॥ 
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্মৃতস্যাব্যয় ্থাচ | 
শাশ্বতম্য চ ধশ্মন্য স্থুখস্যৈকান্তিকপ্যচ ॥ 
গীতার শেষ লক্ষ্য এই । ইহার সঙ্গে দঙ্গে গীতা পরম জ্ঞান ও পরাভা্তর 
কথ! উদ্নেখ করিয়াছেন। নৈষ্বন্মাসিদ্ধির পরে পরম জ্ঞান, পরম জ্ঞানে বর্গ 
অবস্থান, তৎপরে পরাভক্তি। 
্রক্মতূতঃ প্রসন্নাত্বা। ন শোচতি ন কাঙক্তি। 
সমঃ সর্বেধু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ 
এই পরাভক্তিদ্বারা তত্বের সহিত ভগবানকে জানা যায়। এই তত্বজ্ঞানে 
জীব ব্রন্ষের একত। অগ্ুভূত হয়, ইহাই জীবন্মুঞ্ত। জীবন্ুক্তিহ গীতার লক্ষ্য । 
আবার বলি-__অষ্টাদশ অধ্যায়ে সন্ন্যাস মোক্ষ-যোগ। 
লক্ষ্য দক্ষেতের উপনংহারে আমর পূর্বোল্লিধি হ বিষয়টা গুটাইয়। নন্মুখে 
ধরিব _গাতা কি এক মানন্দ-মন্দিৰ দেখাইভেংহন। এ মআনন-মন্দিঃরর 


গীভা-পরিচয়। ৮৯ 


চারি পার্থে আনন্দ কুগ্জ --কুণ্তে কুঞ্জে আনন্দময় তরুলতা কি এক আননের 
হিল্লোলে নাচিতেছে, আনন্দলতায় আনন্দ-কুস্ম, প্রতি আনন্দ-কুসুমে 
আনন্দময় ভ্রমর সন্দানন্দে উন্মত্ত হইগ্া আনন্দে গুঞ্জন করিতেছে! এই আনন্ব- 
মন্দিরে উপস্থিত হছলে মানুষ রোগ শোকের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায়. 
রাগ দ্বেষ হইতে যুক্ত হয়, ঈত গ্রীষ্ম, সুখ ছুংখ, জয় পরাজয়, লাভালাভ, 
জঠর-ভরণ, পরিবার-পোষণ, সমাজ-শীপন, রাঞজ-পাপন, কিছুতেই জীবকে চঞ্চল 
করিতে পারে না, গীতার লক্ষ্য সেই আনন্দধাম। সেখানে দেহ নীরোগ, 
মন রাগ-দ্বেষ শৃন্ত, জীব অজ্ঞান-শৃগ্ঠ অবস্থায় সর্বদ। বিহার করেন-__সেখানে 
মিলন-বিচ্ছে্দের হর্ষ-বিষদ নাই, সেখানে জন্ন-মরণের বিভীষেকা নাহ, 
সেধ'নে আনন্দের ক্ষনিকত্ব নাই--:সখানে নিতানন্দ বিরাজমান, গীতার লক্ষ্য 
পেই স্থান। সেখানে মাম্ম। কি, জগরাড়ম্বর কেন, মানবের কর্তব্য কি, এত- 
দ্বিষয়ে কোন সংখয় নাই, ঘে অবস্থা কোনপ্রকার অজ্ঞান নাই, সেই অবস্থাই 
গীতার লক্ষ্য। খাতুর পরিবর্ন, চন্্র সর্যের গৰনাগমন, মহাভৃতগণের পরস্পর 
আক্রমণ_যেখানে কোন প্রকার চলন নাই, বেখাঁনে প্রক্কত আপন গুধে কর্ধ 
করিলেও আম্ম(র কোন বন্ধন হয় না, গীত! সর্ব মানুষের জন্ত সেই আনন্দ- 
মন্দির লক্ষ্য করিয়াছেন। তুমি পাগী হও, তাপী হও ছুরাচার হও কুংসিত- 
কম্ম। হও, তুমি ধাশ্মিক হও, বা অধ।ম্মিক হও, গীতার লক্ষ্যে লক্ষ্য স্থাপন কর 
»-গীতীর কর্ম অভ্যাস কর, তোমার সর্ধট অপরাধের ক্ষম। হইবে, তোমার সর্ব 
ভয় দুর হইবে-যণ্দ দেহ মন জীর্ণ হইগনা থাকে, যদ শেষ সময়ও উপস্থিত 
হইস্জ। থাকে, তথাপি গীতা ভোঁমায় নিরাশ করেন না, বপিতেছেন--“অপি চেং 
সুছুরাচারো ভজতে মামনগ্ঠভাক্‌'* বলিতেছেন--“অপি চেদসি পাপিতাঃ 
সর্েভযঃ পাপ$ত্তদঃ” যদি সকল অপেক্ষাও অঠিক পাপী তুমি হও--আমার 
শরণাপন্ন হও, আম তোমাকে মৃত্থা-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়। দিব। 
বলেন_-যখন মকপে তোমায় পরিত্যাগ করিবে, তখনও সে তোমার পরিত্যাগ 
করিবে না, যদ্দি দেহত্যাগও করিতে হয়, তথাপি দেখিবে সেই সুন্দর ভগবান্‌ 
তোমার হস্ত ধরিয়া আপন আনন্দ ধাম, মুক্তি মণ্ডপে লইয়া যাইতেছেন, ইহাতে 
কি আর মৃত্াতে ছুঃখ থাকে ?-_দে মরণ ত সুখের, যে মরণে তোমার ভগবান্‌ 
তোমার পুরাতন দেহ ত্যাগ করাইয়। নূতন দেহ পরাইয়৷ দিবেন, তুমি জীর্ণ 
বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নৃতন বন্ত্রে .নৃতন অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়! নিরন্তর তাহার 
পঙ্গে থাকিবে। অজ্ঞান আর তোমায় স্পর্শ করিতে পারিবে না। কখনও 
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তোমার নিরানন্দ আপিবে না, কখনও তুমি অনিত্য বিভীধিকান্ন ব্যাকুণ হইবে 
না। ভগবদূবাকো বিশ্বাসবান্‌ হও ভগবন্ধাকো বিশ্বাসবতী হও অগ্রে ভগবানের 
হও, দেখিবে--ভগবান্‌ চিরদিনই তোমার রহিয়াছেন। 

গীত। বড়ই আশ্বানরায়িনী ! তুমি অগ্জানে দেখিতে পাওনা, ভগবান্‌ তোমায় 
কত ম্নেহ করেন, ভগবানের স্নেহ অন্নুভব কর আপনিই ভক্ত হইয়া যাইবে। 
আরও লক্ষ কর--ভগবান অপেক্ষা ভক্ত কে মাছে? কেহ অপরাধ করিণে, 
সেই অপরাধী তোমার চক্ষুঃশুল হয়, সে নিকটে আপিলে তুমি বিরক্ত 
হও, আর তগবান্-_তুমি তাহাকে কত অভতক্তি কর, কত আবিশ্বান কর, 
তাহার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত তোমার সন্দেহ, তথাপি তিনি একক্ষণকালও তোমায় 
ছাড়িয়া নাই, সর্বদা তিনি তোমার সেবাস্ন ব্যস্ত, তুমি ইহ! অনুভব কর তাহার 
ভক্ত হইযা যাইবে । 

কোন্‌ কর্দ্বারা গীতোক্ত আনন্দের অবস্থ। লাত করা যার, আমর! এক্ষণে 
তাহার এক অংশের আলোচন। করিব। কন্ম সঙ্কেত আরম্ভ করিবার পূর্বে 
আর একটী কথা বলিয়া রাখি, আধুনিক সময়ের সহিত প্রাচীন কালের 
কথঞ্চিৎ তারতম্য দৃষ্ট হয়, প্রাচীনকালে আত্মরক্ষাই জীবনের প্রধান লক্ষা, 
আত্মরক্ষার জন্ত যে নিফাম কর্মের ব্যবস্থা প্রথমেই করা হইয়াছে, তদ্বারা 
জগদ্‌-রক্ষা! হইত। প্রকৃতপক্ষে জীবনুক্ত ভিন্ন বথার্থ জগৎ রক্ষা! করিতে 
কেহই সমর্থ নহে। উপস্থিত সময়ে জগদ্‌-রক্ষাই প্রথম, আত্মরক্ষা একরূপ 
নাই, আত্মরক্ষার গ্রস্ত কর্মে লোকের দৃষ্টি পড়ে নাই, এই ক্রমবিপর্ধ্যয়ে 
বলোক জগতের জন্ত কন্ধ করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাহারা আত্মরক্ষা 
অসমর্থ হইয়া অকালে নিজের প্রাণ বিসর্জন করিতেছেন এবং অন্নকালেই 
তীাহাদিগের প্রদত্ব শক্তি জগৎ হইতে অপসারিত হুইতেছে। এই জন্য 
জগতের স্থায়ী উন্নতি হইতেছে না। জীব গীতার উপদেশ লাভ করিয়া 
আত্মরক্ষার সহিত জগদ্-রক্ষার কনম্ম করুক-_নিক্ষাম কর্ম অভ্যান করুক 
তাহার কর্শে জগৎ অভ্যুদয় পথে ছুটাবে, জীব আপনিও কামনা শুন্য হইতেছে 
বলিয়া ক্রমে ক্রমে জীবনুক্তি লাভ করিতে পারিবে । 

্লগদ্‌ রক্ষাকারীও জীবনুক্তিলাধীর সামান্ত বিবাদের কথাও এখানে 
উল্লেখ যোগ্য। কর্ম-বীরগণ সাধকগণকে অলদ বলেন, আবার সাধকগণ কর্ম 
বীরগণকে মুড বলেন। এই উভয়প্রকার তিরস্কারই কতক অংশে সত্য। 
ঘর্ববীর বদি ঈশ্বর-গ্রীতি জন্ত কর্ম না করেন, যদি তিনি নিক্ষাম ভাবে কর্ম 
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করিতে না পারেন, তবে তিনি আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারিলেন ন 
ইহাই তাহার মূর্খতা । আবার সাধক যদি ক্রম ধরিয়া সাধনা না করেন, 
প্রথমে নিফাম কর্ম ও উপাসনা পরে যোগ ভক্তি জ্ঞান ইহা যদ্দি তিনি না 
করেন, তবে তিনি সিদ্ধি লাভও করিতে পারেন না, পরস্ত কর্মেন্দিমরোধ 
করিয়া মনে মনে যখন ধারণা ধ্যান করিতে যন তখন তাহাও সম্পন্ন হয় না, 
এজন্ত ধর্ম জীবনে তাহার মিথ্যাচার ঘটে। 

আত্মরক্ষা ও জগদ্-রক্ষার জন্ত গীভার মীমাংসা বুদ্ধিমান্‌ বাক্তি মাত্রেরই 
অন্ু:মাদিত হইবে গীতা বলিতেছেন,__মাত্মরক্ষার জন্ত যে সমস্ত কম্ম্ের ক্রম 
প্রদর্শিত হইয়াছে লৌকিক কর্্ম ও বৈদিক কর্মের কথ! যাহা বলা হইয়াছে, 
প্রথম অবস্থায় এ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম নিষ্কাম ভাবে কৃত হইলেই স্থূল স্কুল 
ভাবে জগদ্‌ রক্ষার কর্ম হইয়া থাকে। ভ্তাঁন লাভ করিয়া! জীবনুক্ত আবার 
“জীবে দয়া” প্রদর্শন জন্ত যে সমস্ত কর্ম করেন তাহাতেই যথার্থ ভাবে জগদ্‌- 
রক্ষা হইয়া থাকে । ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়।ও জগদ্‌-রক্ষা করিয়া থাকেন। 
জনকাদি জীবনুক্রগধিগণ লোকদংগ্রহ জন্য কম্ধব করিয়াছিলেন। 
ভগবান্‌ বলিতেছেন 2. 


“কন্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। 

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্ঠন্‌ কর্ত,মর্থসি ॥ 

যদ্যদ!চরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো! জনঃ। 

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকক্তদনু বর্তীতে ॥ 

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেষু কিঞ্চন। 

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এবচ কর্ম্মণি ॥ 

যদি হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কন্মণ্যতন্দ্রিতঃ। 

মমবর্তনুবর্তন্তে মনুষ্য।ঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ 

উতসীদেযুরিমে লোকা ন কুর্ধ্যাং কর্ম্মচেদহম্‌। 

সঙ্করস্য চ কর্তীষ্তামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ 
ভগবানের কোন কর্তব্য নাই, তথাপি তিনি যে কর্ম করেন, তাহা কেবললোক- 


শিক্ষার্থ। তিনি কর্ম না করিলে তাহার প্রা তাঁহার পথ অনুসরণ করিবে, 
তিনি তখন সম্করজাতির স্ৃষ্টিকর্। হইবেন । ইহ'দ্িগদ্ধারা জগতের ঘোরতর 
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অনিষ্ট হইব এবং তিনি আপনিই আপন গ্রজার বিনাশ কর্ত। হইবেন। এই 
অন্ত তিনি কর্ম করিয়া থাকেন। 

দেখ। গেল আত্মরক্ষার আদিতেও কর্ম-সে কেবল চিত্তশুদ্ধ জন্য । 
জীবনুক্তির পরেও কর্্ম-_দে কেবল লোক-শিক্ষার্থ। ভগবানের অবতার গ্রহণ 
করিপ্না কর্ম করা আর জীবনু-স্তর কর্ম করা একই বথা। কাজেই 
আত্মরক্ষা কার্যে ধাহারা নিযুক্ত-তীহ'দের সাধনাবস্থার মধাভাগে কর্ম 
না থাকিলেও প্রবৃত্ত অবস্থায় ও সিদ্ধাবস্থার পরে কর্ম আছে। এই কর্দদ্বারাই 
যথার্থরূপে জগৎ রক্ষা হয়। ইহা না বুঝিয়! ধাহারা যোগী ভক্ত বা জ্ঞানীকে 
স্বার্থপর বলিয়া থাকেন, তাহারা কেবল আপন মূর্থত্বর পরিচয় দিয়া থাকেন, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই সমস্ত লোকের মতে জগৎ রক্ষার জন্য কর্ণ 
করাই অ'ম্মার যথার্থ উন্নত স্থ১না করে, কারণ আজ্ব। জগতের অন্তর্গত বলিয়া 
জগতের উন্নতিতেই আত্মার উন্নতি, এই ম্ডটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আত্মার উন্নতি 
মোক্ষপথে জগতের উন্নতি ধর্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ হইতে | তত্বভ্ঞ ইহ! 
জানেন যে,যে কর্দ্ধে জগতের প্রক্কত উন্নতি হয় সেই কর্মেই যদি কন্মা,জরা আধি 
বাঁধি এবং মৃত্যু হইতে রঙ্গ না পায় এবং অগ্তকে জর! আধি ব্যাধি ও মৃত্যু 
হইতে রক্ষা করিতে না! পারে. তবে ক্ষণিক স্বখের আয়োজনকে প্রকৃত উন্নত 
বল| যায় না। তত্জ্ঞ জানেন-_.আত্মা জগন্ছের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন, আত্মার 
মধ্যেই জগৎ। এই বিশ্ব দর্পণ-ৃহঠমান নগরীতুলা, 'নিদ্রাকংলে আপন মনের 
মধ্যেই নান! প্রকার স্বপ্ননৃ্ট বস্ত অনুভূত হইলেও যেমন মনে হয় এ সমস্ত বস্ত 
বাহিরে বিচ্যমান রহিয়াছে _সেইরূপ জগং ১আম্মার মধ্যে অবস্থিতি কর্গিলেও 
মনে হয় ইহা বাহিরে রহিয়'ছে। আত্ম'র মপ্যেই এই জগৎ এজন্ত প্রক্কত 
আত্মরক্ষা] যিনি করেন তিনি যথাথভাবে জগদ্-রক্ষাও করিয়া থাকেন। 

পুর্বে বলা হইয়াছে আম্মরক্ষার জন্য আত্মদংস্ক যোগ, ভক্তি-যে'গ ও 
জ্ঞানযোগ আবশ্টীক। জগদ্‌-রক্গার জন্য ধর্ম, অর্থ, ও কাম আবশ্তক। যেরূপ 
মনুষ্য হউক না কেন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ক্রম অনুসারে এই চারিটি 
জীবের প্রয়োজন। 

সাধারণ লোকে আত্মরক্ষা! দ্বারা কিরূপে দেহ ও জগদ্-রক্ষা হয় তাহা 
ধারণা করিতে পারে না, শুধু দেহ ও জগদ্‌ রক্ষার জন্ত অর্থোপার্ন ও অর্থ- 
রক্ষণই ইহাদের ত্রত। অর্থ-রক্ষ! অর্থবৃদ্ধি তদ্থারা ক্ষণিক মুখ, যশ মান 
ইত্যাদি ক্রয়, উত্তরোত্তর আপন অধিরু।র বৃদ্ধি, জগদ্‌ অধিকার জন্য শারীরিক 
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সামর্থ্য বুদ্ধি, মানসিক কৌশল প্রকাশ, কোথাও বা যথাসাধ্য ক্ষণিক পরোপকার 
দ্বার! চিত্রবিনোদন এই সমস্তই ইহাদের মতে মনুষ্যের কর্তৃব্য। 
কিন্তু অর্থ ও কামের মুলে যদি ধর্ম না থাকে তবে তাতাতে অনর্থ ই উৎপন্ন 
হয়। জগদ্‌-রক্ষার জন্য অর্থেরও যেমন গ্রয়োজন যুদ্ধা্দিরও সেইরপ প্রয়োজন 
যুদ্ধাদিজন্ত অন্ত্শন্ত্াদি বিদ্যাশিক্ষা এবং বুদ্ধিকৌশলে অস্ত্রের সার প্রয়োগ ও 
আবশক। আবার অর্থাগম জন্ত বাণিজ্য কধি পশুপালনাদিও আবশ্তক | 
পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মরক্ষা ও জগদ্‌ রক্ষা উভয়েই জীবের প্রয়োজন । 
আমরা বর্মসঙ্কেতে ভগদ্‌-রক্ষার কর্ম উল্লেখ করিব না এজন্ত এস্থানে ত্রিবর্গ 
জন্য কর্ম বলিয়া রাঁখিলাম। পু 
কর্ম ভিন্ন জগদ্‌-রক্ষা বা আত্মরক্ষা হইতে পারে না। কিন্তু কোন্‌ কর্ম 
মনুষ্য করিবে? মানুষ যে কন করিতে সমর্থ, তাহাই তাহার উন্নতির ভিন্তি। 
শ্বভাবজ কর্ধরকে নিষ্ধাম ভাবে করিতে পারিলেই মানবের প্রকৃত উন্নতি হইয়া 
থাকে । কিন্তু কোন একটি কর্ম সকল মনুষ্যের স্বাভাবিক কর্খব হইতেই পারে 
না, যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন মন্ুষে।র স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ন্বাভাবিক কর্ম্মকে 
ভিত্তি না করিয়া! ধদি সকল মন্ুুষ্যের জন্য এক প্রব!র কর্মের বিধি করা যায়, 
তবে সমাজ অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক শক্তিতে ঠিত্তিনা করিয়! 
যদ্ধ সকল মনুষ্যের জন্ট এক রূপ ঈশ্বরের দাধন! ব্যবস্থা! কর! থায়, তবে ধর্মমও 
অস্ব/ভাবিক হইয়া পড়ে। এই জন্য প্ররুতির ভিন্নতা! অনুস!রে মন্ুষাদিগকে 
বিভক্ত করা হ্ইক্সাছে। প্রকৃতির গুণ অনুদারে মানুষের শ্বভাবজ 
কর্মের ও বিভাগ হইয়াছে । এই গুণ-কর্খ-জনিত বর্ণ'বভাগ স্বাভ'বিক। 
উপস্থিত নময়ে কথন কথন শুরু ও কৃষ্ণ বর্ণ ধরিয়া জাতির শ্রেষ্ঠত্ব নীচত্ব 
নির্বাচিত হয়। শুত্র-জাতি কৃষ্ণ-জাতি হইতে সর্ধতোভাবে উৎকৃষ্ট ইহা কতক ' 
গুলি লোকের মত। এই মত যে ভ্রান্ত ইহাও অন্ত কতকগুলি লোকে প্রমাণ 
করেন, প্রতিবাদকা'রিগণ বলেন যদি এই মত সত্য হইত, তবে কোন কৃষ্ণবর্ণ 
জাতি কোন শুক্ুবর্ণ জাতিকে পরাস্ত করিতে পাহিতেন না। ইতিহাস কিন্ত 
এব্ষিয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। আর্য জাতির রামরষ্টা্দি অবতার কৃষ্ণবর্ণ, 
অর্জনাদি রাজ! ককষ্বরণ স্বয়ং বাসদেব অঞ্জনের মত ক্কষটবর্ণ ছিলেন! 
ধাহারা জাতি ও বর্ণভেদ ঈশ্বর-ক্ৃৃত বিবেচনা করেন না “চাতুর্বপ্যং ময়া 
সথষ্টং গুণকম্ুবিভাগশ£% ইহার ধীহারা কদর্থ করেন, তাহাদের উচিত 
*শ্বভাবজ কর্ম” নিশ্চয় করা। কোন মনুষ্যের স্বাভাবিক কন্ম অধ্যয়ন 
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অধ্যাপনাদি, কোন মনুষ্যের স্বভাবজ কর্ম যুদ্ধাদি কাহারও সভাবজ কর্ণ 
অর্থোপার্জনাদি কাহারও স্বাভাবিক কর্ম সেবা। মানবের যে যে কর্শ 
শ্বাভাবিক সেই সেই কর্মকে নিষ্াম ভাবে করিতে হইবে। কোন প্রকার 
নিষ্কাম কর্ম নিষিদ্ধ কর্ম হইতে পারে না। সমস্ত বিহিত কর্মনই নিষ্ষাম ভাবে 
কত হইতে পারে। হুভাব্জ বিতিত কন্খুকে নিষ্ষাম ভাবে করিতে হইবে, 
ইহাই গীতার প্রথম উপদেশ। 

গীতা বলিতেছেন,--স্বভাবজ কর্ধু সদৌষ হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়া কেহ 
কথন অন্ত স্বভাবের নির্দোষ কর্ম করিবেনা। আপন স্বাভাবিক কর্ম্রকেই 
নিষ্কাম ভাবে করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাই প্রকৃত উন্নতি। অন্য প্রকৃতির 
উৎকৃষ্ট বন্ধু দেখি] অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাওয়াই পরধর্ধ্ম গ্রহণ। পর" 
ধর্ম গ্রহণে প্রকৃত উন্নতি হয় না, কারণ ভিতরে শ্বভাবজ সংস্কার থাকিয়! যায়, 
সংস্কার প্রবল হইয়া উতরুষ্ট পরধর্খ কথিতে দেয় না। তখন “ইতো নষ্ট- 
স্ততো ভরষ্টঃ॥ হইতে হয়। প্রকৃতি প্রতিক্ষণেই পরিবঙিত হইতেছে সত্য, সত্ব 
রজঃ তমঃ এক প্ররূতিতেই উদয় হয় সত, তথাপি যে প্রকৃতিতে যে গুণের 
আধিক্য তাহাকে তদনুরূপ নামে অভিচিত করা যায়। সাধককে যোগ ভক্তি 
জ্ঞান এক সময়েই যে অন্রষ্ঠান করিতে বল! হহয়াছে, অথচ সর্বদা অনুষ্ঠানের 
জন্য একটিকে দৃঢ় করিয়! যে ধরিতে বলা হইয়াছে, ওকৃতির পূর্বোক্ত পরি- 
বর্ভন তাঁহার অন্যতম কারণ। 

চিন্ত শুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত রাগ দ্বেষ নিবারণ জন্ত কর্দ্ধারা এককালে 
আত্মার উন্নতি ও জগতের রক্ষা! উভয় সাধিত হয়। 

চিত্ত শুদ্ধির পরে ভক্তি ও জ্ঞানের অভ্যান, এই সময়ে একান্ত আবশ্তক। 
এই কালে কামন। ভাগ হইতে থাকে বলি! কর্মও ত্যাগ হইতে থাকে । 
আবার দপিদ্ধাবস্থায় লোক-রক্ষার্থ কর্ম করিতে হয়। এই অবঞ্কার কর্থে 
কোন বন্ধন থাকে না। ভগবান্‌, এবং জীবনুক্তজনকাদি রাজা কর্ম করেন 
কিন্তু সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরজয়-রূপ আঁনক্তি সে সমস্ত কর্মে থাকে না। 

বলা হইতেছে উপাসনা ও যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান এই সাধনা দ্বারাই পূর্ণ- 
শক্তির বিকাশ হয়। আপন সীমাশৃগ্ভ শক্তির পুর্ণান্ুভবই জীবন্ুক্তি। 
জগৎকে প্ররুত পক্ষে উন্নত করিতে জীবনুক্তই সমর্থ। 

আত্মরক্ষার জন্য কর্ম করিলে অনেকদিন জগতের উদ্ধার জন্য করা বাদ 
দিতে হয়, এ কথা সত্য, যঙ্দিন' উপাসনার ভূমিকায় মানুষ থাকে ততদিন 
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কর্দম থাকে, কিন্ত তক্তি ও জ্ঞান-ভূমিকাঁয় আদিলে কোন কর্ম্দ থাকিতে পারে 
না এই সময়ে কর্ম ত্যাগ হইয়। যার। এই মমস়্ে খিনি জগংকে ভুলিয়া থাকিতে 
হয় বলিয়! ছুঃখিত হয়েন,জগতের ছুঃখে বড়ই কার হয়েন,তিনি না হয় জগতের 
জন্য চিরদিনই কম্ম করুন, আর চিরদিনই জনণ মরণ লাভ করুন। কিন্ 
ধাহারা জনন মরণ-রূপ দংসার হইতে মুক্ত হইয়। পরমানন্দ প্রাপ্তির আকাঙ্ষা 
রাখেন, তাহাদের জন্ত এই পথান্ত ঝলিলেই যথেষ্ট হইবে--যে, জগতষ্টা স্বদেশ- 
সংস্কারক অপেক্ষা জগৎকে অধিক ভানবাসেন। সংস্কারক উপযুক্ত না হওয়া 
পর্যযস্ত জগৎ রঙ্গ] না হ ভগবাঁনই করিলেন, তাহাঁতেই বা আপন্তিকি হইতে 
পারে। প্ধাহার এই জগৎ তিনিই ইহার জন্য পথ দেখিবেন” এই বিশ্বাস 
কিয়া স্বদেশ-হিতৈবিগণ যদি আত্মরক্ষার কার্ধটি সারিয়া এবং দেহ কাধ্য 
করিতে করিতে জগর্‌-রক্ষণ সংগ্রামে নিষুক্ত হয়েন। তবে আর তাহাদিগকে এই 
ঘোর জগৎ-সংগ্রামে পরান্ত হইয়! নিশীস্ত দীনের মত এই মংসার হইতে বিদার 
লইতে হয় ন। 
এক্ষণে গীতার কম্ম সন্কেতের দার কথ। আলোচিত হইবে। 


অষ্টম কথা । 


-_$+8- 
গীতার কন্ম সঙ্কেত। 


কম্ম সঙ্কেতের এক অংশ আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে কর্ম সঙ্কেতের 
সমস্তই প্রায় বলা হইয়াছে । এক্ষণে জীবনুন্ত ও সাধনার কথা বিশেষরূপে 
আলোচিত হইবে। 
কশ্ম সঙ্কেতের সার কথ! ব্রাহ্ষী-স্থিতি ! পরমানন্দে নিত্য স্থিতির নাম 
্রাহ্মী-স্থিতি। ইহাই জীবনুক্তি। ্্রহ্মবিদ্‌ ব্রদ্ধেব ভবতি” এই শ্রুতি অনুসারে 
ব্রহ্ষকে জানিলেই ব্রহ্ম হওয়া যায়। পরম:নন্দে স্থিতি ভিন্ন জীবের সর্বহ্ঃখ 
নিবৃত্তির অন্য পথ নাই। 
মৃত্যু জরা বাঁধি অতিক্রম করিতে হইলে ব্রাঙ্গী-স্থিতি আবশ্তক, ব্রাঙ্গী-স্থিতি 
ভিন্ন পূর্ণ শাস্তি অসম্ভব, পূর্ণভাবে ছুঃখনিবৃত্তিও সুদুরপরাহত। 
প্রশ্ন হইতে পারে--অরা মরণ কি অতিক্রম কর! যায়? গীতাই এই প্রশ্্ের 
উত্তর করিবেন-- গীতা বলেন-_- 
“জিরামরণমোক্ষায় ম'মাশ্রিত্য যতন্তি যে ।” ৭২৯ 
জরা মরণ অতিক্রম জন্ত আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা সাধনা করেন। 
ইহাতে বুঝিতে পারা যায়-_মনুষ্য জরা মরণ অতিক্রম করিতে পারে। তজ্জন্য 
সাধনা চাই। গীত। আবার বলিতেছেন-_ 
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দ্েহ-সমুস্তবান। 
জন্ম ত্যুজরাদুঃখৈবিমুক্তো হমৃতমন্্রতে ! 
দেহ সমুদ্তব এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়! জন্মমৃত্তাজরারূপ ছঃখ হইতে 
বিমুক্ত হইয়া দেহী পরমানন্ প্রাপ্ত হয়েন। এই পরমানন্দে স্থিতিই ব্রহ্ধত 


প্রাপ্তি। 
অনেকের ধারণা--জীব কখন ব্রঙ্ধতব প্রাপ্ত হয় না, এই ধারণ! ভ্রান্তিমান্র। 


গীতা বলিতেছেন-- 
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“প্রশ্যন্তমনসং হ্োনং যোগিনং স্ুখমুত্তমম্‌। 
উপৈতি শ।ন্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মযম্‌ ॥৮ ৬২৭ 
রজোগু*-শৃন্ত প্রশান্তচিত্ত নিম্পাপ এবং ব্রহ্ধত্ব প্রাপ্ত এই যোগীকে উত্তম 
স্থখ আপনিই আশ্রয় করে। 
প্রহ্মবিদ্‌ ব্রদ্ধেব ভবতি”” এই শ্রুতি-বাকোর সহিত গীতার এঁকমত্য 
আছে। গীতা ঝলিতেছেন-_ 
“নির্দোষং হি সমং ব্র্গ তম্মাদুক্ষাণি তে স্থিতাঃ |” ৫1১৯ 
ব্রহ্ম সর্বত্র সমান ও নির্দোষ, অতএব তাহারা ব্রহ্মভাবেই স্থিতিলাভ 
করেন। আবার বলিতেছেন-- 
“স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢে। ব্রহ্ম বিদ্‌ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।৮ 
স্থির-বুদ্ধি মোহহীন ব্যক্তি ব্রহ্মবিং হইয়। ব্রন্গেই স্থিতি লাভ করেন। 
আরও কত আছে-_ 
“লভন্তে ব্রহ্মনির্ববাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকলাষা21” ৫1২৫ 
ক্ষীণপাপ খধিগণ ব্রহ্ম নর্ধাণ লাভ করেন। 
কেহ বলেন ব্রহ্গনিপ্বাণ লাভ কি '্রার্থনীয় 1 নির্বাণ ত কিছুই থাকে 
না। এইরূপ উক্তি যে ভ্রান্তি মাত্র, তাহা গীতাই প্রদর্শন করিতেছেন। 
ব্রক্ম হইয়। গেলেই জীবনুক্ত ভগবানের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়েন। 
“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ | 
ন্বর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ন্যথন্তি চ॥৮ ১৪1২ 
এই জ্ঞানপাভ করিলেই আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্তি হয়, তখন তাহার! আর 
স্থষ্ট কালেও উৎপন্ন হয়েন না, প্রণয় কালেও প্রলয় ছুঃখ অনুভব করেন ন। 
বরন্মের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ--ইহাই পরমানন্দ প্রাপ্তি। ব্রহ্ম হুইয্না গেলে 
মানষ যে জড়ের মত অবস্থান করে, যাঁহাদের মত এই, তাহাদিগকে গীতা 
বলিতেছেন-__ 
৪৫. ও ৬ ০৫ % 
স্থখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং স্থখমন্খূতে ৮ ৬২৮ 
“স ব্রহ্মযোগযুক্তাত। স্বখমক্ষযামন্খু;তে ।” ৫1২১ 
ব্রহ্ম সংস্পশ মাত্র যে সখ, তাহাই সর্বোংকষ্ট সুখ । যোগ দ্বারা রহ্ধে যুক্ত 
হইতে পারিলেই অক্ষয় ন্ুখ ল।ত হয়। ব্রন্ধই অক্ষয় সুখরূপ। 


১৩ 
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ব্রা্মী স্থিতি লাঁভ করিতে পারিপে সর্বদূঃখের নিবৃত্তি হয়, পরমানন্দ প্রাপ্তি 
হয়, আর কখন তাহাকে পুনর্ন্ম ভোগ করিতে হয় না। কারণ যিনি রঙ্গে 
নিত্য অবস্থিত, ধিনি পরমাঁনন্দে নিত্য স্থিতি লাভ করিয়া ব্রহ্ম হইয়া গিম্বাছেন, 
ত্বাহার আর পুনর্জন্ম কোথায় ? 
আজ কাল অনেকেই পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন না। আবার কেহ কেহ 
পুনর্জন্মের বিকৃত অর্থও করেন! গীতা ইহাদ্িগকে নিরাঁস করিতেছেন-- 
গীতা বলিতেছেন__ 
“বিহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তৰ চাজ্জুন। 
তান্যহং বেদ সর্ববাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥ 
আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সে সমুদ্বায় জানি, কিন্তু তুমি 
জান না। শত বিকৃত অর্থ করিলেও পুনর্জন্ম নাই, একথা হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও 
দৃষ্ট হয় না। “অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ আপনার জন্ম পরবর্তী 
এবং সুর্য্যের জন্ম পূর্ববর্তী, অজ্ঞুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরুষ্ণ--অবতার 
লীলাঁকারী মায়! মন্্যু__স্পঞ্ট ভাবেই জন্ম জন্মান্তরের কথা বলিয়াছেন। আর৪ 
বহুস্থানে পুনর্জন্মের কথ! উক্ত হইয়াছে। 
আবঙ্গভূধনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন। 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্াতে ॥ ৮১৬ 
ব্রহ্ম লোক হইতে সকল লোক পুনরায় আবর্তনশীল, কিন্তু আমাকে 
পাইলে লোকের পুনর্জন্ম হয় না। পুনর্জন্মের অন্য অর্থ হইতে পারে 
না। একবার মনুষ্য হইলে আর যে মানুষ নিয়ধোনিতে পতিত হয় না, এ 
কথারও কোন যুক্তি নাই। 
গীতা বলিতেছেনঃ__ 
“ক্ষিপাম্যজঅমশুভানাম্থরীঘেব যোনিযু।” ১৬১৯ 
আন্মুরীং যোনিমাপন্ন! মুঢ়। জন্মনি জন্মনি | 
মামপ্রাপ্যৈৰ কৌন্তেয় ততো৷ যান্ত্যধমাং গতিম্‌॥ ১৬।২০ 
আমি (আমার হিংসাকারী ক্র.র নরাধম অশ্তভ সেই সকল ব্যক্তিকে) সংদারে 
আস্ুরী যোনিতে অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি। ভগবান্‌ শঙ্কর ব্যাখ্যাতে 
বলিতেছেন “আহ্রীষেব ক্র,রকর্মপ্রারান্গ ব্যাত্রসিংহাদিযোনিষু ক্ষিপামি”। 
শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন “আম্্রীঘেবাতিক্র রাস্থ ব্া্রসর্পাদিযোনিষু”, 


গীতা-পরিচয় । ৯ 


রন্স মধুক্দন সরস্বতী উপরোক্ত ব্যাথ্যা করিয়া শ্রুতি বাকা উদ্ধার করিয়াছেন। 
শ্রতি বলেন “অথ কপুয়চরণাঃ অভ্যাসেহ কপুষ়্াং যোনিমাপদ্ভেরন্‌ শ্বধোনিং 
বা শুকরযোনিং বা! চণ্ডালযোনি বেতি” কপুয়চরণাঃ কুৎসিতকর্ম্মাণঃ অভ্যাপেহ- 
শীত্রমেৰ কপুয়াং কুৎমিতাং যোনিমাপন্যেরন্‌ ইতি শ্রতেষর্থঃ । 

“তিতো যাস্তাধমাং গতিং” গীতার এই উক্তির ব্যাখ্যায় ভগবান্‌ শঙ্কর 
বলিতেছেন “অধমাং নিকষ্টতম1ম্” শ্রীমান্‌ স্বামী বলিতেছেন “অধমাং কৃমি" 
কাটাদিগতিম্‌্” ৷ অন্য অন্য শাগ্তও জীবের নানাযনিভ্রমণের কথা বলিতে. 
ছেন, তথাপি যাহারা বলেন__পুনজ্জন্স নাই, মনুষ্য হইলে আর (সংহ ব্যাপ্র কৃমি 
কীটাদি হইতে হইবে না, তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা আমরা কিরূপে করি? 

মহাভারত বলিতেছেন ৪-_ 


“ধানে ধামসহআণি মরণান্তানি গচ্ছতি। 
তিধ্যগ্যোনি মনুষ্যত্বে দেবলোকে তখৈবচ 1৮ 


শান্তিগর্বব ৩০৫।২ 

জ্ঞানিগণের দিদ্ধান্তদ্বারাই জগতের অজ্ঞান নাশ হয়। রোগী ওষধ 
সেবনে চীৎকার করে বলিয়া যদি ওষধ পরিত্যাগ করা যায়, তবে রোগীর মৃত্যু 
অবশ্তস্তাবী। অজ্ঞানীন জালা! চিরদিনই থাকিবে। একটু প্রাণে ব্যথ! 
লগিবে বলিয়া জ্ঞানীর (দিদ্ধান্ত চাপিয়া রাখা নিতান্ত মুঢ়ের কাধ্য বালা আমরা 
মনে করি। ইহাতে জগতের আনিষ্টই হয়। জগতের মঙ্গল হউক, ইহাই 
আমাদের প্রার্থনা । 

জীবনুক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞানীর উক্তি নিরসন হইল। এক্ষণে কিরূপ জী বন্মুক্তি 
লাভ করা বায়, মেই বিষয়েদ আলোচনা করা যাইবে। 

ম।ধনার কথা বলিবার পূর্বে রীবনুক্তি লাভ করণোপযোগী শক্তি জীবের 
আছে কি না ইহার আলোচনা আবন্তক। 

ভগবান্‌ জীখকে শ্রিবিধ শঞ্তি দিয়াছেন__জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও 
ক্রিয়াশক্তি। ক্রিয়াশক্তির আধার প্রাণ, ইচ্ছাশক্তির আধার মন এবং জ্ঞান 
শক্তির আধার বুদ্ধি। প্রাণ শরীরকে রক্ষা করে, মন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বিষ 
ত্যাগ করিয়৷ ভগবদ্‌-রসে পূর্ণ হয় এবং বুদ্ধি বিচার দ্বার! আত্মার স্বরূপ নিশ্চয় 
করিয়া জীবনুক্তি প্রদান করে। প্র।ণায়ামা্দি যোগ, ভক্তি যোগ এবং সাংখ্য- 
জান সাহায্যে মধ্য জীবনুক্ত হইতে পারে। কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ইহাদের 
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সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ 'য একটিন্ সাধনাতে তিনটিই আইসে, যদি সাধক কর্ম মধ্যে 
আট.কাইয়া নাঁযান। আর এই তিন শক্তি দ্বারা যে জীবন্ুক্তি লাঁভ হইবে, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
গীতা এই তিনটি পথ প্রথমে বুঝাইয় দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে যে সাধনা দ্বারা 
্রাঙ্দীস্থিতি লাভ করা যায়, গাঁহাও বলিতেছেন। আমরা সাধনার কথা পরে 
বলিব, এক্ষণে যাহা করিতে হইবে তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। 
যে সাধক জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি কর্মুই করুন বা কর্শা শৃনাই 
থাঁকুন সর্বদাই আনন্দে তিনি পূর্ণ! শাস্ত্রে দেখা যায়, বশিষ্ঠাদি খষি এবং 
রাম কৃষ্ণাদি অবতার যখন একান্তে থাকেন-যথন অন্য কোন কর্ম ন! 
করেন, তখন ধ্যানতৎপর হইয়া সমাধি বিশ্রাম করেন। আবার যথন কিছু 
কর্ম আইসে তখন সমাধি হইতে বিরাম লাভ করিয়া উপদেশাদি করেন। 
আমর! একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি £--. 
সৌমিত্রিরেকদা রামমেকান্তে ধ্যানতশুপরম্। 
সমাধিবিরমে ভক্ত্যা প্রণয়াদ্‌ বিনয়ান্বিতঃ ॥ 
অব্রবীদ্দেব ইত্যাদি । 
জীবন্ুক্ি হইয়া গেলে সমাধি-সহকুত ধ্যানানন্দ সর্বদ। আয়ত্ত হয়। 
জীবনুক্তির নি কটে ধাঁহারা গিয়াছেন, যাহারা ধ্যানানন্দ চিৎ কচিৎ ভোগ 
করিলেও সর্বদা এ অবহীয় থাকিতে পারেন না, তীহারা যখন এ অবস্থাক্স ন] 
থাকিতে পারেন, তপন সাংখ্য-যোগে অবস্থান করিবেন।- সাংখ্-যোঁগ অর্থ, 
বিচার যোগ । বুদ্ধিই বিচার করে। বুদ্ধিই জীবের শক্তি সমূহের মধ্যে গ্রধান। 
বুদ্ধি বিচার করিয়া দেখাইয়া দেয়--এই সংসারাড়ন্বর মনোবিলাস মাত্র- ইহা 
চিন্তম্পন্দন কণ্পন! মাত্র। আত্মা কিন্ত এই সমস্ত দৃশ্যমান মনোবিলাস হইতে 
ভিন্ন। এই ভূমিকায় সাধক *প্রকৃতেভিন্মাত্বানং বিচারয় সদাইনঘ+, | প্রতি 
হইতে আত্ম! যে ভিন্ন ইহা পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বার! অনুভব করেন। সাংখ্যের 
সদৃশ জ্ঞান আর নাই, যোগের সদৃশ বলও নাই। নাংখ্য ও যোগ সিদ্ধাবস্থাতে 
একই ফল প্রদান করে বলিয়া উভয়কেই এক বল! হইয়াছে । যোগ অপেক্ষা 
শান্ত্রে সাংখ্য জ্ঞানের অধিক প্রশংসা! দেখা যায়। মহাভারত শাস্তি পর্বে ৩*২ 
অধ্যাকধে দেখা যায়_-পবিজ্ঞতম সাংখ্যমতাবলম্বীরা এই জ্ঞানবলেই পরমগতি 
লাভ করেন, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর নাই। তুমি ইহাতে কিছুমাত্র 
সংশয় করিও না। মহাত্মা মনীধিগণ এই সাংখ্য মতকে অক্ষয়, ধরব, পূর্ণবন্গ 
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ইত্যাদি নাম দিয়াছেন, উহা যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরমার! শাস্ত্রমধ্যে 
সাংখ্য মতকেই উৎকুষ্ট বলিয়াছেন? বেদ, যোগ-শান্ত্, অর্থ-শান্ত্, ইতিহাস ও 
পুরাণে যে লৌকিক ও পারমাত্মিক জ্ঞানের কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সমুদায়ই 
সাংখা শান্ধ হইতে গৃহীত। সাংখ্য মতাবলম্বীরা আপনাদিগের মতানুযায়ী 
কার্দ্য-সমুদায় সমাগঞ্পে অনুষ্ঠান করিতে না পাঁরিলেও তাহাদের অধোগতি 
হর না। ধাঁছারা সাংখ্যমত গ্রহ্ণপৃর্বক জ্ঞানান্বেষণে বত্রবান হন, তাহারা 


জ্ঞানের সম্যক্‌ উৎকর্ষ সাধন করিতে ন! পারিলেও তাহাদিগকে তি্যগযোনি- 
গমন, অধঃপতন বা পাপাত্মাদিগের সহবান জনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। 


যিনি মহার্ণৰ তুল্য অতিবিশাল এই পুরাতন সাংখ্য মত সম্যগরূপে অবগত 
হয়েন, তিনিই “নারায়ণ-স্বরূপ” | সাংখ্য মতের প্রধান উপদেশ সর্বদ! স্মরণ 
করিবে-_ দেহ, সংস।র, জগৎ প্রভৃতি কোন বিষয়ে আস্থ! প্রদর্শন করিবে না 
ইহারা কেহই আত্মা নহে, ইহার! মিথ্য|, এইরূপ ব্যবহার-পরায়ণ থাকিবে 
এবং আমিই আম্মা, আমি দেহ নহি, আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আমি মনো 
বিলাসের ত্রষ্টা, সর্বদা ইহা আলোচনা! করিবে । 

এই ভূমিকার স্থিতিলাভে অসমর্থ হইলে বুদ্ধি হইতে মনে নামিতে হইবে। 
ভক্তিযোগ মনেরই কার্য । মানসপুজা ভক্তিযোগের সার বস্তু ভক্তিযোগে 
মন রসে পূর্ণ হইলেই জ্ঞানবোগে যাইতে পারা যায়, তৎপরেই আবার ধান- 
যোগে সঠিতে পারা বাঁয়। 

ষাহার! ভক্তি .বাগে৪ ন। থাকিতে পারেন, তাহাদিগকে মনের সাধনা হইতে 
প্রাণের সাধনায় আমিতে হইবে। এই প্রাণের সাধনায় প্রধান কার্ধ্য 
প্রাণায়ামাদি। প্রাণায়াম।'দ বহার] অস্বাভাবিক বলেন, তাহাদিগকে গীতার 
উক্তিই স্মরণ করাইয়! দ্রিতে হয়। 

প্রাণায়াম সম্বন্ধে গীত বলিতেছেন-- 


অপানে জুহবতি প্রাণং প্রাণেপানং তথাপরে। 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়াম-পরায়ণ! ঃ ॥ 
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহবতি ॥ 81২৭৯ 


আবার বলিতেছেন-_ 


স্পর্শান্‌ কৃত্ব৷ বহির্ববাহ্যাং শ্চক্ষুশ্ৈবাস্তরে ক্রুবোঃ। 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাত্যন্তরচারিণ ॥ ৫1২৭ 
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অন্তঞ্জ ভগবান্‌ বলিতেছেন 


অহং বৈশ্বানরো ভূত্ব। প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 
প্রাণাপান-সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিবধম্‌ ॥ 


প্রাণ ও অপান বাধুকে সাম্যাবস্থান্ন আনিলে দেহের মধ্যে অগ্নি উপলব্ধি 
হয়। ইহাতেই জীবন ধারণ হয়। 
বিনা অগ্নিতে জীবন ধারণ হয় না। আহার না করিয়াও যাহার! দেহে 
অগ্নি রাখিতে পারেন, তাহাদের আহারও আবগ্তক হয় না। সর্পাদি জীৰ 
শীতকালে ভূগর্ভে বাঁস করে, তৃগর্ভ অত্যন্ত উষ্ণ-_সেইজন্ত তাহারা ৫৬ 
মাস কোন কিছু আহার ন! করিয়াও জীবন ধারণ করিতে পারে । ধাহারা 
যোগাদি সাধনা করিতেও পারেন না, তাহার! নিষ্কাম কর্ম অভাসে আয্মদংস্থ 
যোগের উপযুক্ত হইবেন। উপাসনা নিষ্ষান্ন কর্মের নিক্স অবস্থা । এই সাধনার 
ক্রম আমর! গীতা! হইতে দেখাইয়াছি। 
এই কথার উপসংহারে আমরা বলি-_প্রাণ শরীর রক্ষা করে, মন সঙ্কল্ন 
বিকল্প তুলিয়া মনোরাজ্য রটনা করে এবং বুদ্ধি বিচার দ্বারা সৎ অসৎ তেদ 
জানাইয়। দেয়। প্রাণ-স্পন্দন রহিত হুইলে মনের বিষয়চিস্তাও শেষ হইল। 
মন আত্মসংস্থযোগে স্থির হইলে অন্ত কোন চিন্তাই থাকে না । কিন্তু এই 
অবস্থা স্থায়ী হয় না বলিয়া, ভক্তিযোগ অবলম্বন করিতে হয়। ভক্তিযোগে 
মন ভগবদ্রনে সিক্ত হইলেই বুদ্ধি আত্মস্বরূপ জানাইয়া দেয় । এই অবস্থায় 
কোন কামনা! থাকে না । মন সব্বসঙ্করশূন্ত হইলেই জীব আপন স্বরূপ 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। ই অবস্থাকে জাগ্রৎ বলা যায় না, নিদ্রাও 
বলা যায় না, অথচ ইহা সর্ধপ্রকার জীড্যবজ্জ্বিত অবস্থা_-ইহাই স্বরূপাবস্থা। 
দৃঢ়রূপে সূর্বকামনাবর্জিত অবস্থার থাকাই ত্রাঙ্ষীস্থিতি। এই স্থিতি নিত্য, 
ইহা! জ্ঞানন্বরূপ ও আনন্বস্বরূপ। স্থিতি নিত্যজ্ঞান ও আনন্দেই হয়। ব্রাঙ্গী- 
স্থিতি লাত কাঁরয়াও ব্যবহার-পরায়ণ হইয়। থাঁক] যায়। 
জীবন্মুক্তি জন্ত প্রধান সাধনা 
“সঙ্বল্পপ্রতবান্‌ কামাংস্ত্যক্ত।.সর্ববানশেষতঃ | 
মনসৈবেন্দ্রিয়-গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ 
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌ বুদ্ধ্য। ধৃতি-গৃহীতয়।। 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্ব। ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৬।২৫ অধ্যায়। 
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এই সাধনার অঙ্গীতূত কার্য গুলি এই_- 

(১) নিষ্কাম কর্ম দ্বারা কর্মশৃন্ত অবস্থালাভ, একান্তে গমন, সক্কল্প-প্রভব 
কামনা! ত্যাগ। যতদিন একান্ত গমনে অধিকারী না হইতেছ ততদিন নিক্ষাম 
ক্রিয়া যোগ অভ্যাস (কর। “তপঃ-্বাধ্ায়েশ্বর-প্রনণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ* 
শান্ত্রোক্ত ব্রতনিয়ম, প্রণব জপ অধ্যয়ন শাস্ত্র পাঠ ঈশ্বরে কম্মফল অর্পণ এই 
সমস্ত কর্ম। 


(২) আত্মাতে মনোযোগ করিয়া মনদ্বারা ইন্ত্িয় নিয়মিত করা। কৃটস্থ 
পানে চাহিয়া চাহিয়া বাহিরের বস্ত দর্শন ত্যাগ কর প্রণব শুনিতে শুনিতে 
বাহিরের শব্ধ হইতে কর্ণকে পৃথকৃ:রাখ ইহা! ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ॥ 

(৩) বুদ্ধি দ্বারা আত্মার স্বরূপাঁনুভতব, মনকে আত্মসংস্থ করা সমস্তই 
প্রকৃত। আত্ম! প্রকৃতির দুষ্টা। আত্ম! প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। আমি সেই 
আত্মা। প্রকৃতি নহি। 

মোক্ষের জন্য চারি আশ্রম দৃষ্ট হয় _বক্গচর্ধ্য গার্হস্থ্য বান প্রস্থ ও সন্যাস। 
এই চারি আশ্রম প্রায় সকলকেই অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু যদি কোন সাধক 
বরহ্ষচর্ষ্যে স্থিত হইয়াই পরমাননে স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহার জন্য 
যেমন অন্ত আশ্রম আবশ্তক হয় না দেইরূপ কোন স্তক্ুতিশালী সাধক যদি আত্ম- 

২স্থ সমাধিতে স্থির হইয়া যাঁন, তখন তীহার অন্ত সাধনা! আবশ্তক হয় না। 
এ সমাধি হইতেই একেবারে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্মলিত হইয়া উঠে, তিনি জ্ঞান 
লাঁত করিয়াই পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু আত্মসংস্থ যোগে 
স্থিতি লাঁভ সকলের ভাগ্যে হয় না, এই জন্ত দৃঢ় ভাবে আত্মসংস্থ হইবার জনই 
ভক্তি যোগ ও সাংখ্যজ্ঞান। সাংখ্যজ্ঞানদ্বারাই সমাধিসহরুতধ্যানযোগে স্বন্বরূপে 
অবস্থান! “তদা দ্রঃ স্বরূপেইবস্থানম্” ইহাই জীবন্মাক্ক। 

আমরা জীবন্ম,ক্তি জন্ত কর্শগুলি মোটামুটি বুঝিলান। এক্ষণে সর্বপ্রকার 
অধিকারীর জন্ত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমগুলি আলে।চন! করিয়। এই 
প্রবন্ধ শেষ করিব। যেমন পুনঃ পুনঃ শভ্যাস সিদ্ধির প্রাণ, সেইরূপ অভ্যাসও 
জীবন্মক্তির জন্ত নিতান্ত আবস্তীক। আমরা দকল প্রকার কর্ম এগ্ানে উল্লেখ 
করিব-_- 

(১) বতদদিন না জীব ও ব্রদ্মের একতাবোধরূপ জ্ঞানে জীব শান্তি লাভ 
করে, ততদিন ঈগরে মন রাখিয়া কর্শেন্দিয় দ্বারা কর্ম করিতে হইবে । যোগ, 


১৪৪ গীতা-পরিচয় ৷ 


ভক্তি ও জ্ঞানের উদ্দেপ্ত বিষয়সন্কর ত্যাগ, আত্মরপাস্বাদন ও পরমানন্দে স্থিতি । 
ইহাই গীতার সাধারণ কর্ম্ম। 

কিন্ত এই কর্মের জন্ত আয়োজন অনেক । প্রথমেই ভিত্তি_-বিষাদ-যোগই 
সর্ব উপদেশের ভিত্তি। এ ভিত্তিতে না দাঁড়াইলে পরমান্দ-পথের পথিক হওয়া 
যায় না। জন্মমরণভীতি হইতে ধিনি যুক্ত হইতে চাহেন না সর্বপ্রকার 
ছুঃখের আত্যন্তিক নিবুত্তি যাহার লক্ষ্য নঞ্থে, তিনি কখন আতজ্ঞান ও আল্মা- 
নন্দের ভিখারী নহেন। দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি ধাহার লক্ষ্য তাহার জীবন্ম,্কি 
হইবে না। মৃতু)ভীতিতে ব্যাকুলতাই বিষাদ যোগ। 

২। বিষাদ-যেগ-বাকুল চিত্তের গ্রুতিই সমস্ত আর্যা-শাস্ত্রের উপদেশ। 
ভগবান্‌ বশিষ্ঠের উপদেশ বিষাদ-যোগী রামচন্দ্রের প্রতি, গীতার উপদেশ বিষাদ- 
যোগী অজ্ঞুনের প্রত, চণ্তীর উপদেশ বিষাদ-যোগী স্থরথ রাজা ও সমাধি 
বৈশ্তের প্রতি এবং ভাগবতের উপদেশ বিষাদ-যোগী মুমূষু' পরীক্ষিতের প্রতি। 

৩। একটু স্থির হইলেই দেখ! যাঁ়_-দকল ভীবই মৃত্াতয়গ্রস্ত । ব্যাধি 
আধি সকলেরই আছে। কখন কোন্‌ বাধি বা আধি মৃতার অগুচর হইয়া 
আইসে, তাহার নিশ্চয় নাই। এতস্তিন্ন £কান্‌ দৈব কারণে কথন যে মৃত্যু 
আদিবে, কোন্‌ ভূতঙ্বারা জীব কাল-কবলিত হইবে, কে ইহা নিশ্চয় ক্রিয়া 
বলিতে পারে? শত সাবধান হইলেও মৃত্যু হইতে সাধারণ জীব রক্ষা পায় না 
যদি পাইত, তবে রাজ! ব1 রাজপুত্রের মৃত্যু হইত না। 

৪। মৃত্য ভয় লইয়া সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বিষাদ জাগিবে। 
এই মধুরহাপিনী স্ত্রী, এই প্রিয় পু, এই স্সেহাম্পদদীভূতা কন্তা_ ইহাগাও 
মরিবে--কখন মরিবে তাঠার নিশ্চয় নাই। কখন মৃত্যু হবে ইহা! স্থির নাই। 
বিরূপে তবে নিশ্চিন্ত থাকি? কোন্‌ সুখের জন্ত এই “অস্থায়ী সংদার আড়ম্বর? 
কেন এই বৃথা চেষ্টা? স্বজন বন্ধু বান্ধাবের মরণ চিন্তাতেই অজ্জ্রনের বিষাঁদ- 
যোগ উপস্থিত হ্ইয়াছিণ। পুনঃ পুনঃ মৃত্যুচিস্তায় বিষাদ যোগ দৃঢ় হয়। 

€। বিষাদ যোগে যখন চিত্ত ব্যাকুল হয়, যখন মনে হয় এত কণ্ম যে 
আমার করিতে হইবে ভাবিতেছি কিন্তু ইহার অবসর কি আমার আছে? 
যখন প্রাণ সর্বদা কাতরতা৷ অনুভব করে, মন যেন সর্বত্রই সৃত্যুর ছায়া দেখে, 
তখন চিন্তা আইসে-_-এই মৃত্যু-সংসার-সাঁগর হইতে কি উদ্ধার নাই? কেহ 
কি আমার নাই? জীব নিরাশ্রয় হইলেহ আশ্রয্ন অনুপন্ধান করে। 

৬। রক্ষার পায় আছে। গীতা-শাস্ত্রে ভগবান্‌ বিষাদ-যোঁগীকে যে ষে 
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পথের মধ্যদিয়৷ লইয়। যাইতেছেন, তাহাই রক্ষার পথ। আত্মরক্ষার উপাদ্ 
জানিয়৷ সংসার-কুরুক্ষেত্রের জঙ্ঠ প্রস্তুত হইতে হইবে । পৃর্নে বলা হইয়াছে-_ 
সংসারের জন্ত আত্মনপি দাও, এ কার্যে প্রশংসা আছে-কিস্ত এইরূপ আত্ম- 
বপিতে মম্পূর্ণ কর্তব্য করা হইল না, ইহাতেও অজ্ঞান আছে। আত্মরক্ষা 
ও জগদ্রক্ষ।! উভয়ই আবশ্যক । 

৭। রক্ষার উপায়গুলিও স্ব।ডাঁবিক হওয়া চাই । কর্তব্যট পূর্ণ কর্তবা 
হওয়া উচিত। মন্থুষ্যের পূর্ণ কর্তব্য ক্ষি, ইহা ধারণা করা কঠিন। যে মন্ুযা- 
দেহ ভিন্ন অন্তদেহে জীবনুক্ধি-স্থথ লাভ হয় না, সেই দেহ ধাহাদের নিকট 
লাভ করিয়াছি- ধাহারা এই দেহরক্ষা জন্য সহায়তা করিয়াছেন-_সুবুদ্ধি জীব 
আপনা হইতে তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হহ£বে। বালক নিজ জীবনের জন্য বু 
জনের নিকট খণী। পিতা মাঠ প্রভৃতি পরিবারবর্গ, আস্মীয় স্বজনাদি, সমাজ 
এবং মানবজাতি ইহাদের সকলের উপর কর্তব্য পালন করিতে ন! পারিলে 
কৃতস্ব হইতে হয়। আদি কবি ভগবান ব'ল্সীকি বলিতেছেন £- 


কৃতার্থাহ্যকতার্ধানাং মিত্রাণাং ন ভবন্তি যে। 
তান্‌ মৃতান।প ক্রব্যাদাঃ কৃতত্ান্নোপভুগ্জতে 


কে না স্বীকার করে--যে সমাজ, পরিবার, ও জাতির সাহাধ্য ৰিনা জীবন* 
ধারণ অসস্তব। তথাপি কাহারও সামর্থ্য সত্ব যদি সে ব্যক্তি জগতের জন্ত 
কোন কার্য না করে, তখন সে বাক্তি কৃতগ্ব। যাহারা স্বয়ং কৃতকার্য হইয় 
অকৃতার্থ মিত্রদিগের কার্ধ্য-সাধনে যত্ধান্‌ না হয়, তাহারা ক্ৃতত্থ। কৃতঙ্র মৃত 
হইলে ক্রব্যাদগণ? তাহাদিগকে ভঙগণ করেনা। রামায়ণ ক্কতন্সন্থন্ধে বড় 
কঠিন দণ্ড বিধান করিতেছেন বলিতেছেন ২ ও 


নি 


'কৃতদ্্ঃ মর্ববভূতানাং বধ্যঃ৮। 
বলিতেছেন 


“গোস্সে চৈব স্থরাপে চ চৌরে ভগনব্রতে তথা। 
নিষ্কৃতিবিহিত! সন্তিঃ কৃতদ্ে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥%, 
কৃতপ্ব সর্ধপ্রাণীর বধ্য। সাধুগণ গোত্ব, স্থুরাপায়ী ও ভগ্নব্রত ব্যক্তিদিগের 
নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছেন, কিন্তু কৃতত্র পুরুষের নিষ্কৃতিবিধান করেন নাই। 
জগত্তের নিকটে উপর হইয়া যাহার! সামর্থাপত্বেও জগতের কোন কার্য না 
১৪ 


১০৬ গীতা-পরিচয়। 
ঞছি 


করে, তাহার! কৃতদ্ন। কিন্তু জগতের জন্য কর্ম যদি নিফাম তাবে কুত না 
হয়, তবে তাহা অনিষ্টের কারণ হইয়। পড়ে। এই নিষ্কাম-কর্ম্মই আত্মজ্ঞান- 
লাভের প্রথম কর্খ। এই জন্ত বল হয়--আত্মজ্ঞানের কার্ষযে আত্ম রক্ষা ও 
জগদ্‌-রক্ষ। উভয়ই সম্পাদিত হয়। 

৮। আত্মার ন্বরূপ জানাই আত্মজ্ঞান। সাংখ্য-স্ঞানই আত্মজ্ঞান লাভের 
সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা । আত্মার ম্বরূপ জানিলেই জনন-মরণ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া 
নিত্য-আনন্দে স্থিতি লাভ হয়। ইহাই ব্রাঙ্গীস্থিতি। “ব্রহ্ষণি ভবেয়ং স্থিতি, 
সর্ব-কম্ধ্ব সংন্যস্য ব্রদ্মরূপেখৈবাবস্থানমিত্যেতৎ” ভগবান্‌ শঙ্কর ইহার এই 
অর্থ করিয়াছেন। 

..৯। সাংখাজ্ঞান উপদেশ দিতেছেন “আত্মার মৃত্যু নাই, আম্মার কোন 
ছঃখ নাই, ভয় নাই, অক্তান নাই-- আত্মা আনন্দময়” । গীতা বপ্তেছেন__ 


ন জায়তে মিয়তে বা কদাচি- 
্নায়ং তৃত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 

অজে! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২২০ 


এই আত্মাকে শস্ত্রে ছেদন করা ধাঁয় না, অগ্নিতে দগ্ধ করা যায় না, এই 
আত্মা জলে দিদ্ধ হয় না, বাযুতেও গুফ হয় না। ইহার জননমরণাদি বা সংসার 
নাই, কোন অভাব নাই। আত্মার স্বরূপই এই । আমি দেহ নহি, জগৎও নহি, 
আমিই এই আত্ম কাজেই আমার জন্ম মৃত্যু নাই, আধি ব্যাধি নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা 
নাই, কোন অভাব নাই, সংসার নাই, আমি সচ্চদানন্দ স্বরূপ । সাংখ্যজ্ঞানে ইহা 
ধিনি অনুভব করিয়াছেন, তীহারই জীবমুক্তি হইয়াছে। জগৎসব্বন্ধে সাংখ্য- 
জ্ঞানী বলেন, জগৎ সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, এই জগৎ আমি নহি, ইহার 
কোন বস্তও আমি নহি, আনারও নহে, কারণ আমি স্বরূপে সর্বত্র পর্ণ। 
জগৎ যাহাই হউক--যাঁহাকে আমি সংসার বলি, যাহার ভাবনায় আমি গীড়িত 
হই, এ সংসার আমার মনোবিলাস মাত্র-ইহা আমার চিত্স্পন্বনজন্ত করন! 
মাত্র--এই মনোবিলাঁস হইতেই ভূল 'আমি আমার* স্থষ্ট হইয়াছে । প্রকৃত 
_ “আমি”তে ধাহার দৃষ্টি, তাহার নিকট ছুই চারিট ব্রদ্ধাণ্ড নষ্ট হইলেই বা কি, 
ছুই দশটা ব্রহ্ধাওড নূতন হইলেই বা কি! 

জীবের স্বক্ধপই এই সচ্চিদানম্দ' ডগবান্‌ আত্মা। মহাভারত বলিতেছেন - 


নীতা-পরিচয় ॥ ১০৭ 


“সুঢব্যক্কিরা শাশ্বত পরমাম্মাকে লীবান্ব! হইতে পৃথক বলিয়া বোধ করে, 
কিন্তু সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকে জীবাস্া হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়! থাকেন। 
যোগী ও সাংখ্য-মতাবলম্বিগণ অবিনশ্বর জীবাত্মার সহিত পরমাস্্রার অভেদ- 
জ্ঞানকেই সবিশেষ প্রশংসা করেন-_শাস্তিপর্ক্ব ৩১৮ অধ্যায় _-“তশ্তয দ্বাবন্ৃ- 
পশ্তেতাঁং তমেকমিতি সাধবঃ” | উপনিষদ্‌ বলিতেছেন __ 


“সর্ববভূতাধিবাসঞ্চ যদ্‌ ভূতেষু বসত্যধি। 
সর্ববানুগ্রাহকত্বেন তদম্ম্যহং বান্থুদেবঃ তদস্ম্যহং ঝাস্থদেবঃ ॥৮ 


যিদি সর্বভূতের আশ্রয় হইয়াও আবার সর্ধভূতেই বাস করেন, এবং 
যিনি সর্কলোকের প্রতি অনুগ্রহ করেন, আমিই সেই বাস্থদেব স্গবূপ-_-এই 
প্রকারে জীব ও ব্রন্মের অভেদ ভাবন! করিবে। 

আত্ম। কিরূপে দেহ হইয়া যায়, সাংখা-জ্ঞানী তাঁহা নিদ্দীরণ করিয়া! দেহ- 
হইতে মুক্ত হইবার কৌশল শিক্ষা দিয়া থাকেন। আত্ম। দেহে প্রবিষ্ট হইয়া 
দেহের স্ুখকে আপনার স্থখ এবং দেহের ছুঃখ:ে আপনার দুঃখ বোধ করতে 
থাকেন। এই সুখ ও ছুঃখ মন্থৃতৃতি দ্বারাই আম্ম। দেহে বন্ধ হইতে থাকেন। 
পুনঃ পুনঃ এইরূপ সখ ছুঃখ অন্থভব করিতে করিতে মামা দেহই হইয়া যান। 
চক্ষুরাদি যাহাকে সত্য বলে, দেহাভিমানী মান্মা তাহাকেই সত্য বলিয়া স্বীকার 
করেন। দেখাগেল _স্থ-দুঃখ-অন্ভূতিই আত্মরর দেহত্ব-প্রাণ্থির কারপ। 
সাংখ্য-জ্ঞানী তাই স্থছ্ঃখকে অবজ্ঞা করিতে বলেন, শীত উষ্ণকে অব! 
করিতে বলেন, যতই আপন ন্বরূপ চিন্তা হইতে থাকিবে, ততই সখ দুঃখ 
যে আমার নহে, ইহ! দেহের এবং দেহ আমি নহি, আমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ-_ 
ইহা বোধ হইতে থাকিবে । দেহের স্খহঃথের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ 
নাই, দেহের ্ষুধ! তৃষ্ণ, দেহের নিদ্রা-আলন্তে আমার কোন প্রয়োজন নাই, 
এই বোধ নিশ্চয়কণে সিদ্ধ হইলেই সাংখ্য-জ্গানের কার্ধ্য হইয়া গেল। “মামি 
আত্ম” সাংখ্য-জ্ঞানী বিচার দ্বারা এবং সাধনাদ্বার৷ ইহ! পুনঃ পুনঃ অভ্যাস 
করিয়া স্ব-স্বব্ধপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন। 

'আমিই পরমাআ।* এ বিষয়ে সাংখ্য-জ্ঞনীর উক্তি আমর! মহাভারত 
হইতে উল্লেখ করিতেছি ৫ 


মমাস্ত্র ধিগবুদ্ধস্য যোহহং মগ্নমিমং পুনঃ | 
অনুবসর্তিতবাম্মোহাদন্যমন্যং জ নাজ্জনম্‌॥ ২৬ 


১০৮ গীতা-পরিচয়। 


অয়মত্রভবেদন্ধুরনেন সহ মে ক্ষমম। 

সাম্যমে কত্বমায়াতো যাদৃশস্তাদৃশত্বহম্‌ ॥ ২৭ 
তুল্যতামিহ পশ্যামি সদূশোহহমনেন বৈ। 
অয়ং হি বিমলো! ব্যক্তমহমীদৃশকস্তথা ॥২৮ 
যোহহমন্জ্কান্সম্মো হাদজ্ভয়। সম্প্রবৃত্তবান্‌। 
সসঙ্গয়াহহং নি:সক্গঃ শ্থিতঃ কালমিমং ত্বহম্‌ ॥ 


হায়! মামি অজ্ঞান বশহঃ প্রমাত্মাক পরিতাগ করিয়া বারংবাঁর প্রারুত দেহ 
আশ্রয় করিয়াছি, অতএব আমাকে ধিকৃ। পরমাস্বা আমার পরম বন্ধু। 
তাহাকে আশ্রয় করিলে, আমি তাহার শ্বরূপত্ব লাভ করিয়া তাহাহইতে 
অভিন্ন হইতে পারি। তীহাহইতে আমার কোন অংশে নুনতা নাই। 
আমি তীহারই ্থাক্স নিশ্শল ও অব্যক্ত, সন্দেহ নাই । মোহবশতঃ প্রকূৃতির 
বশীভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ দর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, আমি নিগুণ 
হইয়াও সগুণ প্রকৃতির সহবাপে একাল অতিক্রম করিলাম, আমার মত 
নির্বোধ আর কে আছে? (৬কালী সিংহের অনুবাদ ৩০৮ অধ্যায়) 

প্রকৃতি হইতে জীবাত্মা পৃথকৃ--গ্রকূতিই গুগবিশিষ্টা, এ প্রকৃতির মণ্যে 
থাকিয়াও জীব যখন আপনাকে নিপুণ অনুভব করতে পারেন, তখনই তিনি 
বিশুদ্ধ। যখন জীবাত্মা প্রককুতির সহিত মিশ্রিত না! হন, তখন তিনি পরমাস্মা 
হইতে অভিন্ন। যখন মিরশ্রত হয়েন, তখন পরমাত্ম। হইতে ভিন্ন। এই জন 
দেহের নুথ, ছুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গাহার, নিদ্রা, শীত, উষ্ণাদি অন্গভব, এ সমস্ত 
অ।মার নহে, ইহারা দেছের ঝ| প্রক্কতির, এই বোধ স্থায়ী হইপেই সাংখ্য-্তান' 
সাধন! পুর্ণ হইল। 

১০। জীব ও ব্রদ্ধের একতাই সাংখ্যজ্ঞান। সমস্ত গীতাতে 'তত্বম্ি, 
(তৎ ত্বম্‌ অপি) ইহার বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রক্ম আছেন, ইহা নিশ্চয় 
হওয়ার নাম পরোক্ষ-জ্ঞান। 'আমার আয্মাই ব্রহ্ম এতদন্ৃভৃতির নাম অপরোক্ষ- 
জ্ঞান। অপরোক্ষান্গ ভুতিব্যতীত সর্বহঃখ-নিবৃত্তির অন্ত উপায় নাই। 

১১। বিনা কর্মে অপরোক্ষ-জ্ঞান লাভের সাধন! হয় না। জ্ঞানলাভ- 
জন্ত যে সমস্ত কাধ্য আবশ্তক, তাহার প্রথম ভূমিকায় নিষ্কাম কর্ম, দ্বিতীয়- 
ভূমিকায় আক্মসংদ্ব'যোগ, তৃতীর ভূমিকা ভক্তিযোগ এবং চতুর্থ ভূমিকায় জ্ঞান- 
ধোগ। এই সমগ্ত সাধনার কথ! পৃর্বেও উল্লেখ কর। হইয়াছে। 


গীতা-পরিচয়। ১৯৯ 


২২। পুস্তকে পড়িয়া ষেমন যুদ্ধ কর ঘাঁয় না, গেইরূপ পুস্তকে দেখিয়া 
যোগশিক্ষা করা যাঁর না। যতদিন ন! কর্মেন্তিযন্ধারা কর্ম করা যাঁর, 
ততদিন জ্ঞান-লাঁভের সাধন! হয় না । 

১৩। প্রথম ভূমিকা নিষ্কাম-কর্্ম। প্রথম-অবস্থায় লৌকিক ও বৈদিক 
কর্ম ঈশ্বর-গ্রীতির জন্য করিতে ১ইবে। কর্মের আদিতে মধো ও অন্কে 


স্মরণ রাখিতে হইুে_কর্ব তোমাতে অর্পণ করিতেছি। নিষ্কাম কর্ণের সিদ্ধি 
তখন, যখন মন সর্বদা আত্মসংস্থ, কিন্তু ইন্দ্ি্নাদি আপন অভ্যাসে বাবহারিক 
কর্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। তবেই দেখা গেল--আত্মসংস্থবোগ ভিন্ন 
নিষাম-কর্মম ঠিক্‌ ঠিক্‌ সম্পন্ন হয় না। 
গীতা বলিতেছেন-_-'“ মোগস্তঃ কুরু কর্মাণি, * যোগ: কর্মন্থ কৌশলম্।% 
আকরুরুক্ষুর প্রতি গীতা কর্ম করিতে বলিতেছেন। অ:কুরুক্ষু লৌকিক বা 
বৈদিক যাহা কিছু কর্ম করিবে, তাহাতেই লাঁভালাঁভ, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ 
ইত্যানি ন! দেখিয়' ভগবান্‌ বপিতেছেন,--ভচ্জপ্ত করিতেছি--এ কর্ম সম্পাদন 
কালে শীত উষ্ণাদির গতি লক্ষ্য না র'খিয়া নিয়ম মত কর্ম করিতে হইবে। 
কোন অবস্থাতেই আলম্ত অগিস্কা থর! কর্মে নিম ভঙ্গ করিতে পাইবে ন! 
ইহাই আরুরুক্ষুর মোগ। কিন্তু যোগার'ঢুর জন্য কন্মন নহে, -যোগাবট়ের জন্ত 
শম। শম অথ মনের নিগ্রহ। বুদ্ধির দাহায্যে যতক্ষণ ন! মন শাত্মাতে সমাধি- 
লাভ করে,ততক্ষ॥ বোগ হর ন|। বুদ্ধি যখন অবিচলিত হইয়া আত্মাতে 
নিশ্চল ন! হইবে, ততক্ষণ যোগ হইবে না 
“সমাধাবচল। বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্ল্যসি ॥৮ 
৮৪ | কিন্তু মন নঞ্চগ্যুক্ত থাকিলে যোগ হয় না। ধিনি কর্মের সকল 
তাগ করিতে না পারিয়াছেন, তিনি যোগী নহেন-_- 
“নহসংস্যস্তসঙ্কল্লে! যোগী ভবতি কশ্চন।” 
ষিনি অসংযমী, তাহার যোগ হয় ন1-- 
“অনংযতাত্বনা যোগে! ছুম্প্রপ ইতি মে মতিঃ 
১৫। ভোগেচ্ছার নাম কামনা । কামনাই আত্মসংস্থ রী দেয় না। 
বিষয়ভোগের কামন! থাকিতে কখন আম্মাম্বাদ হইতে পারে না। কামনাই 
জ্ঞানস্বরূপ মায়াকে মাবরণ করিপা রাখে। এইকজন্ত গীতা বপিতেছেন__ 
“জহি শত্রুং মহাবাছে। কামন্ধ শং ছুরাননম্‌।» 


১১০ গীতা-পরিচয়। 
১৬। কামনা জয় হইবে কিরূপে? কামনার দুর্গ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি__ 
“ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যা ধিষ্ঠানমুচ্যতে ।” 


এজন্ত ইন্দ্িয়মূহকে বিষয় হইতে ফিরাইতে হইবে। কিন্তু মন যতক্ষণ 
বুদ্ধির বিস্মর ন! শুনবে, ততক্ষণ ইন্দ্রিপ্ন্জয় হইণে না। বুদ্ধি একদিকে বস্ত- 
বিচার দ্বারা বন্তর অননত্াত্ব (দখাইতেছে, অন্তদিকে শান্ত্রেজ্জলা বুদ্ধি 
নিত্যবস্তর রূপ, গুণ ও স্বরূপ দেখাইতেছে। একদিকে বিষয়-বৈরাগ্য অন্ত 
দিকে আম্মনংগ্থ হইবার জন্ত মভ্যাপ। বৈরাগা ও অভ্যাস ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় 
হয় ন|। সর্ধকর্মে কৃষ্ণ-্মরণ__ইহ। কামন!-জয়ের প্রথম অবস্থা। 

১৭। “জন্ম কন্্মরচ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বত:, ব্রাহ্দী স্থিতি লাভ 
করিতে হইলে ঈশ্বরের জন্ম ও কর্্নরূপ তটস্থ-লক্ষণ তত্বতঃ জানা উচিত। 
ইহাই ভক্তির সৌপাঁন। বিন ভক্তিতে জ্ঞানলাঁভ হইতেই পাঁরে না। ধোগও 
ভক্তিপুর্বক করিতে হইবে। প্রাণ-সংযগন একটি প্রধান সাধন । বহু প্রকারে 
প্রাণনং্যম হয়। গীত! দ্াদশ-গ্রকাঁর ষোগের কথ! বলিয়াছেন। কিন্তু দ্রবা- 
যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান যন্ঞ শ্রেষ্ঠ, আবার সর্বাপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। নিষ্ষামভ!বে 
যঙ্ঞার্দি আচরণ করিতে করিতে ক্রম-অগুণারে জ্ঞানের উদয় হই৪] থাকে । 


“ + ঞ%ঈ যোগসংপিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি |” 


১৮1 যোগ না করিয়া! মদি কেহ সন্নযাস গ্রহণ করে-- আত্মসংস্থ হইতে না 
শিথিয়া যদি কেহ কর্ম-ত্যাগ করে, সে নিহান্ত ছুঃথ পার--“সংন্ত।সস্ত মহা" 
বাছো ছুঃখমাপ্ত, মযোগতঃ” | যোগীর কর্ম্ম কেবল আত্মশুদ্ধি জন্ত। যিনি খোগ- 
গ্রহণে ইচ্ছুক, তাহাকে গুরূপদেশে প্রাথ-সং্যম করিতে হইবে। প্রাণ- 

ধম দ্বারা ইন্্রির, মন ও বুদ্ধি_কামের এই তিনছূর্ণ জনন হয়। যখন 
প্রাণ-সংযম অভ্যাস হইতেছে, মন প্রাণ-সংযমে স্থির হইতেছে, তখন যোঁগারঢ- 
অবস্থা। যোগারূঢ় হইলে মনকে শম অভ্যাস করাইতে হইবে । যোগারূট 
হইলেই একান্তে আত্মসংস্ত হইতে অভ্যাস করিতে হইবে । 

১৯। ষোগারঢ় যোগী নির্ঞন পবিভ্রস্ানে সর্বদা স্থির-স্থথ আনে কায়- 
গ্রীবাদি সমান রাখিয়া যুক্তাহার-বিহার হইয়! আাত্মসংস্থ হইতে অভ্যাস করিবেন। 
আত্মসংস্থের সাধনা পূর্বে বলা হইয়াছে _“ম্কর প্রভবান্‌” ইত্যাদি। যদি কোন 
স্ুকৃতিশাঁলী পুরুষ মনকে একবার চিষ্তা-শূগ্ত করিয়াই আপনার দ্রঠা-স্বর্ূপ 
অনুভব করিতে পাবেন মামি প্রকট, নন, বুদ্ধি ও ইন্দ্র। যাহ। করে, তাহাতে 


গীতা-পরিচয় ৷ ১১১ 


আমার স্থখছুঃখাদি নাই প্রক্কৃতির কর্মের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই-- 
এই ভ্রটা-্বরূপে ষদি কেহ স্থিঠি লাভ করেন, তবে তাহার অন্য সাধনার 
আবশ্তকতা নাই। কিন্তু প্রায় সাধকের ইহা হয় নাহয় না বলিয়াই 
্রষটা-স্বরূপে দৃঢ় তা জন্ ভক্তি আবস্তক। 

২০। তপস্বী, পরোক্ষল্ঞানী এবং কন্ম্ী অপেক্ষা আগ্মসংস্থ যোী শ্রেষ্ঠ । 
কিন্ত যে যোগী শ্রদ্ধাপূর্বধক ঈশ্বর-ভজনা করেন, তাহাঁকেই যোগি-শ্রেষ্ট বলা যায়। 
আত্মসংস্থভাবে দৃঢ়তা না হওয়! পধ্যন্ত যোগীর মন ব্ষিয়ে মাদিতে পারে। 
দু ভাবে আত্মসংস্থ হইলেই মন আঁর বিষয়ে আইসে না! উভয়েই যোগী । 
যেরূপ অবস্থাই হউক ন! কেন, গীতা ভজনকাঁরীকেই প্রাধান্ত দিয়াছেন। 

যোগিনামপি সর্দেব্ষাং মদগতেনান্তরা আমন] | 
শ্রদ্ধাবান ভজতে যে! মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ 

২১। আত্মসংস্থৃতা ও ভক্তি এই ছুইটি নিষ্কামকর্মযোগের প্রকার ভেদ 
মাত্র। এইগুলি আত্মগ্তান-লাতের নিকটবত্তী উপায় । এতছিন্ন স্থলভাবে 
যে সমস্ত লৌকিক কর্ম করা যায়, তাহাতে “তুমি প্রসন্ন হও” এই শ্রীকষ্ণা্পণ 
করিবার চেষ্টামাত্র করা হয়। এইটুকু নিঞ্ধাদ কর্মুযোগের সর্ধনিয্ন অবস্থা। 
গীতায় শ্রীভগবান্‌ কর্ণ-অর্থে লৌকিক ও বৈদিক কণা, উত্ভয়কেই লক্ষ্য 
করিয়াছেন। “যৎ করো বদশ্নাসি” এই শ্রে।ক হার প্রমাণ। কিন্তু বৈদ্দিক- 
কম্মই গীতার মুখ্য কর্ম । শ্র্গবান্‌ বপিতেছেন--'ভূতততাবোভবকরো বিসর্গঃ 
কন্মনংজ্ঞিতঃ৮। (ভূতানাং ভবধন্মকাণাং স্থাবর-জঙ্গমাদাং জরাষুঞাদানাং ভাবম্‌ 
উৎপত্তিম্‌ উদ্তবং বৃদ্ধিধ্চ করোতি যঃ বিসর্গঃ দেবোদ্দেশেন ত্যাসঃ শান্ত্রবিহিতঃ 
যাগদানহোমাত্মকঃ। আদিত্যজ্জায়তে বুষ্টিবৃষ্টেরম্নং ততঃ প্রজাঃ ইতি ক্রমেণ স 
ইহ কর্ম্সংজ্িতঃ কর্্মশশব্েনোক্তঃ। ) শান্্রবিহিত বজ্ঞদান তপন্তাদ্বারা মনুষ্য 
দেবতাদ্দিগকে ভাবনা করেন, তীহারাঁও বৃছি অন্নাাদি দ্বারা স্থাবর-জঙগমা(দর 
উৎপত্তির ও বৃদ্ধির কারণ হয়েন। মন্নুষ্ের যে সমস্ত বিসঙ্ভনদ্ধারা জীবের 
কল্যাণ সাধিত হয়, তাহাই কর্শা। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বণিতেছেন-_ 

“যজ্জঞরানতপঃকন্মম ন ত্যাজ্যং কাধ্যমেব ত€। 
যজ্ঞে। দ্রানং তপশ্চৈব পাঁবনানি মনীষিণাম্‌” ॥ 

এই সমস্ত কর্ম এবং অন্তবিধ লৌকিক-কণ্মও যখন “তুমি সন্থষ্ট হও” স্মরণ 

করিতে করিতে সম্পাদন করিতে পার! যাইবে, তখনই উচ্চ উচ্চ সাধনায় 
অধিকার জন্মিবে। | 


১১২ গীতা -পরিচয়। 


২২। ধাহাঁরা ক্রম ধরিয়! সাধনা করিতে করিতে আত্মসংস্থ হইতে পাঁরি- 
তেছেন এবং ভক্তি-যোগে নিরস্তর ভগবদ্রস আস্বাদন দ্বারা আঁত্মসংস্থ যোগে 
ছ্িতি লাঁভ করিতেছেন, তাহাদের মকল কর্ম্মই স্বভাবতঃ নিফাম হইয়। যাই বে। 


যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জ,হোষি দদাসি যগু। 
যু তপস্তসি কৌন্তেয় তত কুরুষ মদপণিম্‌ ॥ 
এই সর্ব কর্ণ ভগবানে অর্পণ আত্মনংস্থ-যোগীর স্বাভাবিক । মুখের অভ্যাসে 
ইহা স্থায়ী হইতে পারে নাঁবিন। ভক্তিতে পরমপুরুষকে লাভ করা যায় না। 
গীতা বলিতেছেন-__ 


“পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্য। লন্যন্তন্তয়া ।৮ ৮২২ 

কিন্ত তন্বের সহিত তাহাকে জানা এবং তীহার স্বরূপান্থভূতি ও তত্স্বরূপে 
স্থিতি জ্ঞানযেগেই সম্ভব । 

২৩। ভক্তি যোগে যে উপাদনা তাহারও প্রকার-ভেদ আছে। ভক্তি- 
সাধকের মধ্যে কেহ কেহ তাহাকে অভেদ ভাবনায়, কেহ ব৷ পৃথগ, ভাবনায়, 
অন্ত কেহ বনু ভাবনায় তাহার উপাসনা করেন। “একতেেন পৃথকে,ন বন্ধ 
বিশ্বতোমুখম্ঠ। ৯১৫। এইরূপ ভক্তি-যোগে উপাসনা করিতে করিতে বিশ্ব- 
রূপের জ্ঞান জন্সিবে | যখন সর্্*জীবে নারায়ণ-বোধ হইবে, তখনই উপাসন। 
শেষ হইল। যতই ভগব্দ্‌বিভুতিতে ছৃষ্টি পড়িবে, ততই উপাদন| পরিপক 
হইবে। যোগি-ভক্তের মধো কেহ বা বিশ্বরূপের উপাসক, কেহ বা অব্যক্কের 
উপানক। অব)ক্তের উপাসক আপন সামর্যে ঈশর লাঁভ করেন, আর 
বিশ্বরূপের উপানক ভগবত-সাহাযে। জান লাভ করেন ইারাই ভগবং-ককপা 
লাভ করিয়া ঝু'্ধব্বারা জীব ও ব্রন্ষের অভেদ-জ্ঞান লা কারতে সনর্থ, অন্তে 
নহে। নিষ্কামকন্মসাধকের সাধনার উপপংহারে বলিতেছেন 


যে তু সর্ববাণি কর্্মাণি ময়ি সংন্যস্য মতপরাঃ। 

অনন্যেনৈৰ যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপ্নাসতে। 

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারনাগরাত ॥ 
ভগবান্‌ আত্মাই ব্রহ্ধ, ইহা নিশ্চয় বোধ হইলেই মৃত্য-সংসার-সাগর অতিক্রম 
করা যায়। ইহারই উপায় যোগ, ভক্তি ওজ্ঞান। নমার্ীস্বয়ো ময়! প্রোক্তাঃ 
পুর! মোক্ষাপিসাধকা+* ইহাও ভগবানের উক্তি । মোগ, ভক্তি এবং জ্ঞান 
ভিন্ন নিষ্কাম কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। | 
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২৪। যোগি-ভক্তের সাধন.ক্রম দেখাইয়া গীত বলিতেছেন__ 


ময্যেৰ মন আধতস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষ্যসি মযেোব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ 

যদি আমাতে মন ও বুদ্ধ [স্থর করিতে ন! পার-_ 
“অভ্যানযোগেন ততে। মামিচ্ছাপ্ত,ং ধনপ্রয়” ॥ 


বিশ্ববূপের ধ্যানাভ্যাদেও যদ্দ গসমর্থ হও, তবে-“মৎকন্মণরমো ভব” অর্থাৎ 
আমাতে মন রাখিয়া! কর্েক্রিয় দ্বারা আমারই কর্ম কর। যদি ইহাঁও না পার, 
তবে-__৭কর্ভ,ং মদযোগমা শ্রিতঃ অর্থাৎ আত্মনংঘ্ব-ঘোগ অভ্যাপ কর। এই 
সমস্ত দ্বার তোমার সব্ব-কম্মফল-ত্যাগ হইবে। সর্ব-কর্ম-ফল-ত্যাগই কর্ধ- 
ঘোঁগের শেষ । এক স্থানে ঈশ্বরদর্শন ও সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন, ইহাই ভক্তিযোগের 
সিদ্ধাবস্থা। এই ভক্তিযোগের শেষফল জীব ও পরমাত্ম(র অভেদজ্ঞান। 
এই জন্তই গীতা অদ্দধৈ তামৃতবধিণী । 

২৫। জীব ও ব্রন্ধের একতা জ্ঞানই জীবনুক্তি। গীতা বিংশতিপ্রকার 
জ্ঞানসাধনা দেখাইয়!ছেন। ত্রয়োদশ-অধায়ে ইহা বর্ণিত হইদ্লাছে। ত্রহ্ধ- 
সাক্ষাৎকার জন্ট/ যাঁহা আবপ্রক, তাহাও ১৮৫১-৫৫ শ্বোকে বন্টাছেন। এই 
সমস্ত পুস্তক-মধো যথাপ্থা' 1 আলোচিত হইছে, আমরা সংগেপে কর্মনদ্কে- 
তের উপসংহার করিয়া! এই প্রবন্ধ শেষ ক(র০৬ছি__ 

২৬। সৎসঙ্গ ও সৎশান্ত্র আশ্রয় না! কাঁরলে কর্থে দৃঠ বিশ্বাম জন্মিবে না। 
বিনা কর্মে শ্রুত-বিষয়ের স্থায়ী অন্থভব হইবে না। তাহার অনুভব বিন! 
ভজন হইবে না । বিনা ভর্তিতে “তুমি আমার কে” ইহার অনুভব হইতে পারে 
না। গুণাতীত ন! হওয়া পর্যন্ত জীব ও বন্ধের একত্ব অনুভব হইতে পারে না। 
এই গুণাতীত-অবস্থা-লাত জগ্ত রঞ্জঃ ও ৩ঙমঃক প্রতিহত করিতে হইবে এবং 
নিতা-সব্বস্থ হইতে হইবে। যোগ ও ভক্তি-পথে নিফাম কর্ম দ্বারা ইহা সাধিত 
হয়। ইহার পরে অব্যভিচারিভক্তিষোগে গুণাতীত হইতে হইবে। এই অবস্থান 
জ্ঞানলাভ হইবে। জ্ঞানেই জীবনুক্তি | গুণাতীত অবস্থার কথা ১৪শ অধ্যায়ে 
বলা হইয়াছে। ইহ! শ্রবণ করিয়া মনন কর,_-গুণাতীত অবস্থা পাইবার জন্ত 
লোভ জন্মিবে। জর! মরণরূপ সর্ধহঃখ-নিবৃত্তি এবং নিত্য ভগবৎ-সঙ্গে স্থিতি" 
জন্ত পরমান-প্রাপ্তিতে কাহার লেত নাই? ভগবান্‌ যখন যাহা করিবেন, 
তখনই ভ্ভাহাঁর কার্ষ্যে ভক্তকেও নিয়োগ করিবেন, ইহা! কাহার ইচ্ছা নহে? 
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গুণাতীত অবস্থায় যখন কর্ধ প্রবাহ ছুটিবে, তখন এই রজোগুণের কার্যে 
কোন ছ্েষ নাই, যদি তমে! গুণের কার্ধ্য হয় তাহাতে ত্বেষ নাই, সব্বগুণ প্রকাশে 
খন আনন্দ ভরা থাকে, তখনও আগ্রহ নাই । গুণাতীত বাক্তি কে।ন বিষয়ে দ্বেষ 
করেন না, কোন বিষয়ে আকাজ্ষাও করেন না। এ সুখ কেন আমিল--আদিল 
ত গেল কেন, ইহ। গুণাতীতের নাই। তিনি নিত্যতৃপ্ত,__যাহা আসে, যাহা না 
আসে, কিছুতেই তিনি বিচলিত নহেন। প্রক্কৃতির কার্যো তাহাকে ক্ষণকালের জন্য 
আত্মবিস্থৃত করিতে পাঁরে বটে, কিন্তু বিষয়-ব্য।পাঁরে উন্মান্ত করিতে পারে না। ইনি 
সকল বার্তা ককের, কিস বহখনকার তখন? কর্মের অবসানেই আবার 
শভা়ন্তর ; ইহার দুখকমগ মল হয় না, ইনি স্দানন্দ | এই অবস্থা, পাইতে হইলে, 
পঠিত পুণতীত হইতে হইলে, প্রথমে নিত্যসবস্থ হওয়া চাই। নিত্যসত্বস্থ অর্থে 
যতক্ষণ ন! রজোগুণ ও তমোগুপ দুর হয়, ততক্ষণ যোগ মানসপুজাবৎ, সংশান্ত 
ইত্যাদির সাহাষ্য লওয়! চাই । যতক্ষণ না তম£ ও রজঃ কাটিয়া ধার, ততক্ষণ 
সাধন! করাই সাধনা) নতুৰা! যে নিয়ম পালন,ইহা কোনই কাজের নহে। রজঃ ও 
গুমঃ কাটিয়া গেলে, তখন সাঁধনাও মধুর হইল। এই নিত্যনববস্থ অবস্থা লাভ 
করিয়া গুণাতীত অবস্থালাভের জন্ত অব্যভিচারিণী ভক্তি চাই। অন্ুরাগে তাহার 
ভগবান্‌কে ভজন করা চাই। ইহার প্রথম অবস্থায় দেখা চাই, তুমি যেন 
ভগবানের সমক্ষে নীত হইয়াছ। সেখানে ভগবান্‌ আছেন,তাহার তক্তগণ আছেন, 
তাহার জ্ানিগণ আছেন-_বশিষ্ঠ, নারদ, ব্যাস, শ্রীচৈতন্য, চুড়ালা, শিখিধ্বজ, 
লীলা, বিদুরথ, বিশ্বামিত্র, সনক, সনাতন সকলেই আছেন। তোমাকে সেখানে 
কথা কছিতে হইবে। তুমি কি কথা কহিবে? সেখানে কপটতা হয় না--নিজে 
যাঁহা তাহ! গোপন করিয়া অন্ত সাজ! হয় না। কাজেই তোমার গাগের 
দিকে দৃষ্টি পড়িবে, তুমি কাদিতে কাদিতে পাপের ক্ষমা চাহিবে। তখন ভগবান্‌ 
আপন ব্রত উদ্ধার জন্ত তোমায় ক্ষম! করিবেন_-“অভয়ং সর্ববভূতেত্যে। দদাীম্যেতৎ 
ব্রতং মম, তুমি তাহার ক্ষমা পাইয়া পাপমুক্ত হইতে থাকিলে, তখন বুঝিলে-- 
তিনিই তোমার সর্ধস্ব ; তিনিই তোমার গতি ) তিনি ভিন্ন তোমার আর কিছুই 
প্রয়োজন নাই) তুমি তাহাকে না ডাকিয়। আর থাকিতে পার না । ইহাই অব্য- 
ভিচারিণী তক্তি। এই ভক্তি দ্বারা বুঝিবে, তিনিই তোমাতে $ তিনি সর্ব জীবে 
আছেন ) জগৎ বদি থাকে, তৰে তিনিই) কাজেই সর্বদা তাহার.সঙ্গ ভিন্ন তোমার 
আর কিছু হয় না। অতএব প্রথম কথাটি ভুলিও না_রজঃ ও তম;কে পরাস্ত 
হতক্ষণ না করিতেছ, ততক্ষণ সাধন! করা! চাই। এইটিই মুল সুত্র। এইটিতে 
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সিদ্ধিলাভ কর, তোমার কর্ম! সিদ্ধি লাভ হইবে। তৎপরে নৈষ্বপর্য সিদ্ধি, তৎপরে 
“মামেকং শরণং ব্রজ'-রূপ ভক্তি, পরে জ্ঞান তৎপরে মুক্তি । 
আরও সহজে গীতার ক্রম উল্লেখ করা যাইতেছে-_নিষ্কাম কর্ম দ্বারা প্রথম 
কর্মাজ| সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে, দ্বিতীয় অবস্থায় একান্তে নৈষন্ধ্যসিদ্ধি। এই 
অবস্থায় ক্রমে ক্রমে পরাভক্তি ও পরম জ্ঞান। জ্ঞানেই মুক্তি । 
গীতার লক্ষ্য ও কর্ম বলা হইল। কিন্তু এত কথা বলিয়াও যেন তৃষ্তি 
নাই। কি জানি, কি এক অপূর্ব ভাব গীতামধ্যে সন্সিবিই আছে, যাহ। শত 
প্রকারে প্রকাশ করিবার চেষ্ট। করিলেও যেন প্রকাশ করা যায় না। ভগবান্‌ 
সত্যই বলিয়াছেন__“গীতা মে হৃদ পার্থ”। এত সুক্ষ এই হৃদয়, এত বিশাল 
এই ভগবদ্‌-হৃদয়, যে কিছুতেই যেন ইহ! ধরা দেয় না। ধর! দেয়--অথচ যেন ধর! 
হইল ন| বলিয়৷ বোধ হয় । ভগবানের ক্কা না হইলে ভগবানকে ধর! যায় না। 
গীতায় যোগ, ভক্তি ও জ্ঞ!ন__সমস্ত সাধনার কথ| থাকিলেও গীতাকে ভক্তি- 
গ্রন্থ বলাই সঙ্গত। ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ কর--ইহাই গীতার শেষ উপদেশ। 
তগবান্, জীব ও চিত্ব--এই তিন লইয়া জগং। জীব যখন সর্বদা আপন 
চিত্তের দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে, তখনই জীবন্ুক্ত হয়, তখনই আপন 
স্বরূপে অবস্থান করে, তখনই জীবাত্মা পরমাআ্মার মিলন হয়। জীব কোন কোন 
অবস্থায় আপন চিত্রের দ্রষ্টা থাকিতে পারে, ইহা! অনুভব কর! যাঁয়। কিন্তু কাম- 
ক্রোধাদি রিপুর আক্রমণে, নিদ্রাক্ষুধাদির সম্মোহনে অভিভূত হইয়া দ্রষ্টাস্বরূপে 
অবস্থান করিতে পারে ন|। এজন্য সে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করুক । ভগবানের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাধন! করিতে করিতে ভগবানের সহিত এক হইতে পারিবে । 
গ্রাণম্পন্মনরোধ যোগের শেষ কথ|। যোগ নিতান্ত কঠিন। সকল লোকে ইহ। 
পারে না। মহাভারতে এবং যোগবাশিষ্ঠে প্রাণম্পন্দনরোধ যে কত কঠিন তাহা 
পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে । সাংখাজ্ঞান নিতান্ত ছুরূহ। “আমি বর্ষ মুখে 
বল! সহজ, কিন্তু যখনই বলি-_-আঁমি সচ্চিদানন্দ, তথনই দেখিলে বুঝিতে পার! 
যায় যে, কতটুকু জ্ঞান আমার আছে, কতটুকু আনন্দ আমার সপ্থল। পরম- 
কারুণিক শ্রীভগবান্‌ এই জন্য গীতাতে ভক্তিপথ অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। 
ভক্তি আশ্রয় করিয়া যোগ ও জ্ঞান সাধনা কর। জীব আপন চিত্তের দ্রষ্টারূপে 
থাকিতে পারে না ৰলিয়া, সর্ব] ভগবানের নামোচ্চারণ করিয়া উপাননা 
করুক,-_ প্রার্থনা করুক,--তীহার সাহায্যে মাত্মার বিচার করুক। তিনিই 
পা করিয়। উদ্ধার করিবেন, ইহাই তাহার আশ্বাল-বাণী ! 


নন্বন্ম কণা ? 
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শ্রীগীতাঁয় জগতের সম্পূর্ণ ধর্ম । 
প্রীগাতায় উপাস্ত-নির্ণয়। 


(১ অক্ষর অব্যক্ত নি ণ বঙ্গ । 
(২) সগ্ুণ বহ্ধ__ঈশ্বর, অন্তধধ্যামী, প্রাজ্ঞ 
হিরণ্যগর্ভ, তৈজস। 
বিরাট, বৈশ্বানর। 
(৩) অবতার। 
(৪) আত । 
ব্রহ্ম আপন স্বরূপের বিনাশ না করিয়াই সমকালে নিল, সপ্ত, 
অবতার ও আত্ম! । 
ভ্রীগীতায় উপাসনা-নির্ণ। 
(১) অক্ষর অব্যক্ত নিগুণ উপাসনা--শ্বরূপে স্থিতি । 
(২) সগুণ ব্রঙ্গ উপাদনা-_ প্রক্কৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন বিচাঁর। 
(৩) অভ্যাস যোগে বিশ্বরূপের উপাসন!। 
(ক) অবলম্বন ধরিয়া! যোগীর উপাসন|। 
(খ) অবলম্বন ধরিয়া! ভক্তের উপাঁসন!। 
(৪) মতকন্-পরম হইবার সাধনা--ভক্কি-উদ্দীপক কর্মমাত্রে সাধনা । 
(৫) মদযোগ আশ্রয়ে সাধনা-_সর্বকর্ধাণে প্রসন্নতা প্রার্থনা । 
ৃ্‌ (১) 
্বশ্বরূপে ধিনি অবিজ্ঞাত, মায়ার উদয়ে ধিনি শ্বশ্বরূপে অবস্থান করিয়াও 
অব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষরূপে গুণবান্‌ মত হয়েন,_হইয়া ঘিনি বহু হইব সঙ্বকর 
. করেন এবং মহদূত্রন্দে গর্ত নিক্ষেপ করিয়া যিনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের 
স্থষ্টি স্থিতি ভঙ্গ পুনঃ পুনঃ করিতে থাকেন; এবং জন্মা্দি ব্যাপারকে 
হুষ্টির প্রতি বস্তুতে মিশাইয়া রাখেন, আবার ন্বরূপতঃ যিনি অজ হ্ইয়াও 
সর্বতৃত্ডের মহেশ্বর হইয়াও, জগতের কল্যাণ জন্ত আত্মমায়ায় মায়া-মানুষরূগে 
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অবতীর্ণ হয়েন--হইয়! যখন যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, :অধর্ের অভ্যুত্থান 
হয়, তখন সাধুদিগের পরিত্রাণ, অপাঁধুদিগের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপন করিয়া 
দিয়া আবার আপনার আদান্বরূপে যাইবার জন্য মায়ালীলঃ ভঙ্গ করেন এবং 
জীবে জীবে ধিনি আস্মান্রপে বিরাঁজ করেন, আমরা দেই নিগুপ-দগুণ ঘা 
মানুষ আত্মাকে কেটি কোট প্রণাম করি। 
(২) 

যাহারা একটু মনোযে।গের সহিত গীতা আলোচনা করিবেন, তীহারাই 
দেখিবেন, শ্রীগীত1 একটি সনাতন মপ্পূর্ণ ধঙ্খের মন্দির। এই মন্দিরে জগতের 
সমস্ত ধর্ম আশ্রয় লাভ করিয়াছে । জগতে ঘ গ্রকার ধর্দ্ধ উঠিযাছে, উঠিহেছে 
বা উঠ্িবে, ধিনি গীতার সম্পূর্ণ বন্দর দেখিয়(ছেন, তিনি রেখিবেন, উহা সেই 
সম্পূর্ণ ধর্মেরই অন্গ-বিশেষ। 

সম্পূর্ণ ধর্মের মুখ না দেখা পর্যান্ত আখক ধর্ম-সম্পরদায়-দনৃহের বিব!ৰ 
অবশ্যস্তাবী। পূর্ণ অংশের সহিত বিবাদ করেন না; কিন্ত পূর্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
গুলি পূর্ণের মুখ না দেখা পর্যান্ত আগন! আঁপনি বিবাদ করিতে পারে। 
আমরা গীতোক্ত এই সম্পূর্ণ ধর্মটি দেখাইতে প্রয়াস পাইতেছি। 

শুধু মানুষ কেন, এই বিশাল জগতের প্রতি্থ বন্তরই কোন না কোঁন 
ধর্ম আছেই। ছড়েরও ধর্ম আছে, আবার চেতনেরও ধর্ম আছে। কিন্তু 
আত্মার কোন ধন্্ম নাই। তিনি ক্বষ্রও নহেন, তিনি নিঃদগ্গ। কোন 
অদ্ভূত ইন্্রজাল ব্যাপারে চেতনের সহিত জড়ের মিলন হইলে, অনান্তার ধর্থাট 
আত্মায় অধ্যাস হয় মাত্র। এই অধ্যাস যখন পুনঃ পুনঃ হয়, তখন আশ্ম৷ আপন 
নিঃসঙ্গ ভাবে থাকিলেও লোকে তাহাকে প্রক্কৃতির ধর্মের সহিত জড়িত হইতে 
দেখে। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে ধাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহারাই নিঃদ্ 
আত্মাকে ধর্মী পদার্থ বলেন। 

বিনা স্পন্দনে কোন বন্তর স্থাষ্ট নাই। সীমাশূন্য অগাধ কোন বস্ত থাকিলেই 
তাহা হইতে স্পন্দনের মত কিছু উঠিবেই। মণির ঝলক যেষন স্বাভাবিক, 
সেইরূপ পরমশাস্ত চিন্মণি হইতে বে স্বাভাবিক ঝলকের ন্যায় এক স্পন্দন উঠার 
মত মনে হয়; তাহা হইতেই এই মাসিক শ্য্ট ভালিয়। উঠে। আদি স্পন্দন 
ছন্দের মত হয়)--পরের স্পন্দনে ছন্দোভঙ্গ হয়। এই জন্ত জগতে ছন্দোরহিত ও 
ছন্দঃসহিত এই দ্বিবিধ স্পন্ননই পরিলক্ষিত হয়। 

ছন্দ; সহিত স্পন্দন যাহা, তাহাই গুত স্পন্দন) আর অনচ্ছন্দঃ স্পন্দন যাহা, 


১১৮ গীত্কা-পরিচয় | 


তাহাই অশ্ত স্পন্দন। ছন্দোমত ম্পন্দনে বে কর্ম কর! যায়, তাহাকেই ধর কর্ম 
বল! হয়) আর যে কর্ম করিতে গেলে, ছন্দোভঙ্গ হয়, তাহাই অধর্্ম কর্খ। 

জগতে যত মনুষ্য আছে, সকলেরই সাধারণ কর্ম আহার, নিদ্রা, ভয় ও 
মৈথুন। শুধু মনুষ্য নহে, জীবমাত্রেরই সাধারণ কর্ম ইহা । এতভিন্ 
মানুষের কতকগুলি অসাধারণ কর্ম আছে । অসাধারণ কর্ম দ্বারা সাধারণ 
কর্মকে মানুষ বশে আনিতে পারে । 

. এই গ্রন্থে পূর্বে বল! হইয়াছে, মানুষের মধ্যে মৃলশক্তিকেন্্র তিনটি) 
একটি প্রাণশক্তি, দ্বিতীয়টি মনঃশক্তি, তৃতীরটি বুদ্ধিশক্তি। এই তিন 
শক্তিকে পূর্ণমাত্রায়-ছন্দোমত স্পন্দিত করাই সম্পূর্ণ ধর্মের কর্ন । 

শ্রুতি বলেন,_'অবিদ্ধয়। মৃত্যুং তীত্ব্ণ বিছযায়াইমৃততমন্্তে' । আহার, নিদ্রা, 
ভয় ও মৈথুন__-এই সাধারণ কর্মের ফল মৃত্যু। মৃত্যুই অনস্বদ্ধ প্রলাপরূগে 
মনের মধ্যে বাস করে। বেদে যে অসাধারণ কর্খের কথা বলা হইয়াছে, তাহ! 
অবিস্ভ। হইলেও সেই অসাধারণ কর্ম দ্বার! সাধারণ কর্ম বা মৃত্যুকে জয় কর! 
যায়। জ্ঞানটি অমরত্ব। কোন কর্ম্মই অমরত্ব দ্রিতে পারে না। অসাধারণ কর্ণ 
স্বার! বিগ্ালাভ হয় । বিস্তা দ্বারা অমর হওয়া যায়। 

যে বিস্যাদ্বার! মানুষ প্রাণশক্তিকে ছন্দোমত স্পন্দিত করিতে পারে, সেই 
বিস্তার নাম প্রাণায়াম। ইহা যোগের প্রধান অঙ্গ । 

যে বিদ্যার দ্বারা মানুষ মনঃশক্তিকে ছন্দৌমত স্পন্দিত করিতে পারে, তাহাই 
মানস পুজা। ইহাই ভক্তিযোগের প্রধান অঙ্গ । 

যে বিষ্যাত্বার! মানুষ বুদ্ধি-শক্তিকে ছন্দোমত স্পন্দিত করিতে পারে তাহাই 
বিচার-বিস্তা । ইহাই জ্ঞানযোগের প্রধান অঙ্গ। 

ভ্গতের সম্পূর্ণ ধর্ম লাভের উপায় এই যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান। যোঁগ, 
ভক্তি ও জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্ত আনন্স্বরূপ শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি। সং-চিৎ- 
আননান্বরূপ পরমন্রন্দে স্থিতিই ভগবত প্রাপ্তি | স্থিতিটিই মিশ্রণ । ত্ডিন্র 
যা, তাহ! মিলন। 

প্রথমে হয় মিলন। মিলন হইতে হইতে চুম্বকের লৌহ আকর্ষণের মত 
যখন অথও, খণ্ডকে আকর্ষণ করেন, তখন হয় মিশ্রণ। 

জগতের সম্পূর্ণ ধর্ম দেখাইতে হইলে, গীতোক্ত সাধ্য বস্ত দেখাইতে হইবে 
এবং গীতোক্ত সাধনা ও দেখাইতে হইবে ৭ 

জগতে আধুনিক সময়ে যত প্রকার ধর্ম গ্রচলিত, তাহাতে উপান্ত বগ্তটিকে 


শীতা-পরিচয়। ১১৯ 


ঠিক একরূপে ধারণ! করা হয় নাই, এবং উপান্ত বস্তুটি লাভ করিবার উপায়ও 
একরূপ নহে । শ্রীগীতা কিন্তু সাধ্য ও সাধনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন,তাঁহার মধ্যেই 
আমরা জগতের সমস্ত ধর্ম ও সমস্ত সাধন! দেখিতে পাই। ইহার বিশ্লেষণই 
এখানকার উদ্দেস্ত। $ 
(৩) 

ছন্দোরহিত স্পন্দনেই পাপের উৎপত্তি। যতদিন মানুষ পাঁপ ছাড়িতে না 
পারে, ততদিন মানুষ আপনার জীবনকে ঠিক মত চালাইতে পারে না। 
শরীর, বাক্য ও মনকে অথবা প্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে যতদিন মান্থুষ ছন্দোমত 
ন্পন্দিত না করিতে পারিল, ততার্দন মানুষ নিজেও থ পায় না, অন্যকেও 
স্থণী করিতে পারে না। কাজেই ততাদন পর্য্যন্ত মনুষ্যুজটবনের উদ্দেশ্ত বিফল 
হয়) সমাজ ও জাতির জীবন ছুঃখময় হয়। 

পাপই তাপ। দুর্ধলতাই পাপের ভিত্তিভুমি। অবিচারই ছূর্বলতার 
জনক। বিচার দ্বার! দুর্ব্বলচিত্রকে সবল কর, তখন দেখিবে পাপ উৎপন্ন 
হইবার আর কোন পথ নাই। তখন মানবজীবন পবিভ্রঃ তখন সমাজ ও 
জাতি ও পবিজ্র। 

মানুষের চিত্ত সবল হইবে কিরূপে? আজ পর্যন্ত জগতে যতগুলি উপার 
বল! হইয়াছে, তন্মধ্যে মানুষকে বিচারধন্মারঁ করাই চিত্ত সবল করিবার একমাত্র 
উপায়। যে বিচার মাগ্ষকে প্রথমে ঈশ্বরের সহিত মিলন করায়, শেষে যাহ! 
তাহার সহিত মিশ্রণ করাইক়! মানুষকে পরমানন্দে স্থিতি লাভ করায়, সেই 
বিচারই সুবিচার । সুবিচার ভিন্ন যথার্থ ধার্মিক হওয়া যায় না। আবার 
যথার্থ ধার্মিক না হইতে পারিলেও পাঁপের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ নাই। ইহা 
ভিন্ন আর কিছুতেই পবিত্র হওয়া যায় না। যেজীবনে পবিত্রতা নাই, সে 
জীবন পাপ-জীবন, সে জীবন অসচ্ছন্দ জীবন। সে জীবন প্রার্থনীয় নে । 

সকল মানুষের চিত্ত একরূপ নহে; কাজেই এক উপায়ে সকল চিত্বকে 
একভাবে আনা যাইবে না। চিত্তকে সুগ্থ করাই প্রধান পুরুষার্থ। ইহার 
উপায়ও বহু। যে যাহ! পারে, তাহা! ধরিরাই তাহাকে পুরুষার্থ করিতে হইবে। 
সকল উপায়েরই লক্ষ্য চিত্তকে বিষয়-মুখ ছাড়াইয়া ঈশ্বরমুখ করা। শরীর 
মন ও ঝঁক্যকে ছন্দোমত স্পন্দিত করিতে পারিলেই চিত্ত ঈশ্বরমুখ হইবে । 
যাহার চিত্ত ষত ঈশ্বরমুখ তাহার চিত্ত তত সবল, সে তত নিষ্পাপ। ষে 
পাপী, সে নিজের অপকার করে এবং জগতেরও অপকার করে। 


১২৪ গীতা-পরিচয়। 


একটি অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকাঁও সীমাশৃন্ত, ক্ষণম্পর্শ, পর্ববতা কার-তরঙ্- 
বিক্ষুব্ধ সাগর জলে স্পন্দন তুলিয়৷ থাকে । সেই ক্ষুদ্র পিপীলিকার ক্ষুদ্র পদ- 
সঞ্চালনে বিশাল সমুদ্র বক্ষে যে স্পন্দন উঠে, আহার ক্রিয়া অতি অকিঞ্চিংকর 
হইলেও সমস্ত সমুদ্রে তাহা সঞ্চরণ করে। সেইরূপ ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্র শুভ 
অশুভ চিন্তাও এই বিশাল জগতে কার্য করে। শুভ চিন্তায় যে শুভ স্পন্দন 
উঠে, তাহাতে ঠিত আর অশুভ চিঞ্জার যে অশুভ স্পন্দন উঠে, তাহাতে অহিত 
হইবেই। 

ছন্দোমত স্পন্দনই যখন ধর্ম আর জগতকে মুখী করিে যখন ধর্ম ভিন্ন 
অস্ত উপায় নাই এবং সাধ্য ও সাধনার যথার্থ ধারণ! ভিন্ন ঘখন অন্ত কোন 
উপায়ে স্থায়িভাবে ছন্দৌমত স্পন্দনে থাকা যার ন', তখন জগতের পূর্ণ ধর্মের 
প্রাপ্তি জন্ত সাধ্য বিষয় ও সাধনার বিষয় গীতা! যাহ। দেখাইতেছেন, তাহ! 
নির্ধারণ করা বৃথা হইবে না। 


সাধ্য বস্তর কথা। 


জগতের লোক সাধ্যবস্তর একটি সাধারণ নাম দিয়াছেন। সেই নামটি 
ঈশ্বর। শ্রীগীত! এই ঈশ্বরকে কখন বলেন নিগুর ব্রঙ্ধ, কখন বলেন সগচগ 
ব্রহ্ম বা বিশ্ব্প ৰা অন্তর্যামা কথন বলেন অবহার, কখন বলেন আত্মা। 
বস্তুটি এক, তবে যে পার্থপ্য তাহ! উপাধি অবলম্বনে । ঘিনি দর্বপ্রকার উপাধি- 
শূন্ত, যিনি আপনিমপনি, ধিনি অবিজ্ঞাত শ্বকপ, তিনিই নি ঞণ ব্রহ্ম । 

ঘিনি সর্বদ1| আপনিআপনি ভাবে থাকিয়াও মায়াকে আশ্রয় করিয়া 
মায়াধীশ, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই অন্তর্য্যামী, তিনিই স্থষ্ি-স্থিতি-গ্রলয়-কর্তা ব| 
স্্টি-স্থিতি-প্রলয়ণকা্ণী তিনিই সগ্ণ ব্রহ্ধ। ন 

এই মগ্তণ ঈশ্বরই বনৃভাগপ্রাপ্তা মায়। বা অবিদ্তার বশে মায়াধীন জীব ব! 
জীবাত্মা ! 

- এই মায়াধীশ ঈশ্বরই ধর্মের গ্লানি ও অধর্ম্ের অভয় হৃষ্টার ছন্দঃস্থাপন 

জন্ত মায়া-মানুষ ব৷ মা»়-মানুষী বা অবতার । 

ধি'ন সাধ্যবস্ত তিনি নিগু৭ ব্রহ্ম, সগণ ব্রহ্ম, অবতার 'এবং আম্মা! দমকালে। 
ভিন্ন ভিন্ন নামরূপের ডিতরে সর্বদা দেই তেজোময়, অমৃতময়, সর্বান্তভু, আবি” 
জাত স্বরূপ, অবতার-স্বরূপ আত্ম সর্ব! বিরাজ করেন। 

লোকে নানাভাখে ইহাকেই "ডাকে । বিশ্বাসে লোকে ধাহাকে ডাকে, 


গীতা-পরিচয়। ১২১ 
বহিরঙ্গ কর্মে াহাকে ডাকে, অন্তরঙ্গ কর্মে াঁহাকে ডাকে এবং সর্বকর্মত্যাগী 
সন্ন্যাসী হইয়া নিঃসঙ্গ ভাবে ধ্যান-যোগে ধাহাতে স্থিতিলাভ করে,তিনিই সাধ্যবস্ত, 
তিনিই ঈর, তিনিই শ্রীভগবান্। আমরা পরে ইহা বিশেষরূপে আলোচনা 
করিতেছি । এখানে এই বলিলেই পর্্যাপু হইবে যে, যিনি সর্ব্বকালে সমভাবে 
সর্ধাত্র বিদ্যমান, তিনিই জগতের উপাসনার বস্ত। 'এই সাধ্যবস্ত সম্বন্ধে কিছু 
বলিতে হইলে বলিতে হয়-_ 

(১) স্যর পূর্বে ইনি যাহা অর্থাৎ নিগুপ ব্রদ্ম। 

(২) ন্ৃষ্টি হইলে ইনি যাহ! অর্থাৎ সগ্ুণ ঈশ্বর। 

(৩) স্থষ্টির অসচ্ছণ্দতা নিবারণ জগ্ত ইনি যাহা অর্থাং অবতার । 

(৪) সকল সমণ্ে সমস্য স্থষ্টির মধো ইনি যাহ! অর্থাৎ আত্মা । 

শ্রী-শব মহাপুরাণে জ্ঞান-সংহিতাঁর পরিপাটিকা-নাঁমক প্রথম অধ্যায়ে 
খধিগণ স্থৃতকে ঠিক এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন । 


সথষ্টেঃ পুর্ববং কথং দেবস্তন্মধ্যে চ কথং পুনঃ। 
তদন্তে চ কথং তিষ্ঠেচ্ছঙ্করো লোকশঙ্করঃ ॥ ১1৯ 


জগতের মঙ্গলঘবধাতা শঙ্কর হৃ্টির পূর্বে, স্থষ্টির স্থিতি কালে এবং স্থির 
অস্তে কিরূপে থাকেন? ইহার পূর্বের প্রশ্নটও এই £ 


অগুণো গুণতাং যাতঃ কথং লোকে মহেশ্বরঃ | 
শিবতন্বং বয়ং সর্ধেব ন জানীমো। বিচারতঃ ॥ ১। ৮ 


এই লোকে মহেশ্বব নিগুপ হইয়াও সগুণ হন ।করূপে? শিবতত্ব আমরা 

সকলে সবিশেষ অবগত নহি । 
(8৪ ) 

শ্রুতি অঞ্কুদরণ করিয়া শ্রীগীতা বনু স্থানেই নিগু৭ ব্রহ্ধ, সগ্ুণ ব্রহ্ম,'অবতার ও 
আত্মার কথা বলিয়াছন। আমরা মুল গ্রন্থে ইহা! বিশেষদূপে আলোচনা 
করিয়াছি । এখান্ন এ বিষয়ের পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 

ভগবান্‌ শঙ্করের মত অবলম্বন করিয়া অনেকেই বলেন “সম্তি উভয়লিঙ্গাঃ 
শ্রুতয়ো ব্রহ্ষবিষয়াঃ। সর্বকন্্মা সর্বকামঃ সর্ব্গন্ধঃ সব্বরসঃ ইন্যেবমাদ্যাঃ 
সবিশেষলিক্ষাঃ | অস্থৃণমনণু অভুম্বম্‌ অদীর্ঘস্‌ হত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্িশেষলিঙ্গাঃ | 
ব্রহ্ম বিষয়ে সবিশেষ ও নি্বিশেষ এই উভয় প্রকার শ্রুতিই আছে। ব্রহ্ধ সর্ধ- 
কর্ম, সর্ব্কাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্বরস ইত্যাদি সবিশেষলিঙ্গ শ্রুতি। আবার তিনি 

১৬ 


১২২ ৃ গীতা-পরিচয়। 


স্থল নহেন, সুঙ্মও নহেন, ভুম্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন ইত্যাদি নির্ব্শেষ- 
লিঙ্গ শ্রুতি। ৃ্‌ 

শ্রীগীতাও ধাহাকে নির্বিশেষ ব্রদ্দ বলিতেছেন, তাহাঁকেই সবিশেষ বর্গ 
বলিতেছেন; আবার তাহাকেই আত্ম! ও তাহাকেই অবতার বলিতেছেন। 
শুধু গীতা কেন, রতি স্থৃতি পুরাণ ইতিহাস তন্ত্ব_-সর্বশীস্ত্রেই এক কথ! । তথাপি 
ইহাই আশ্চর্যের বিষয় যে, এ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নিগু ণ,সগুণ, অবতার, 
আত্ম লইয়। কতই মতামত তুলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ, ছৈতবাদ, 1বশি্টা- 
দ্বৈতবাদ, অচিত্ত্য ভেদাভেদবাদ কত বাদই এই বেদাবিশ্বাসী জাতির মধ্যে 
উঠিয়াছে। আমরা বলিতে চাই, সম্পূর্ণ ধর্মট না দেখাই এই সমস্ত বাদ উঠিবার 
হেতু । আমরা মূলগ্রন্থে বনু স্থানে এই মত সমূহের সামগ্ুস্ত কোথায় তাহ! 
লক্ষ্য করিয়াছি। আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ ভগবান্‌ 
শঙ্করকে ও একটা সম্প্রদাক়-ভূক্ত করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। তীহার1 বলেন,_ 
ভগবান্‌ শঙ্কর একমাত্র নির্বিবশেষ ব্রহ্ধই স্বীকার করেন। যদি তিনি নির্কিশেষ 
্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই না! মানিতেন তবে শ্রীগীতার উপক্রমণিকাতে তিনি 
স্পগ্নাক্ষরে কিরূপে দেবকীনন্দন শ্রীরুষ্ণের অবতার সম্বন্ধে এত কথ! পিখিয়াছেন ? 
ফলে ভগবান্‌ বশিষ্ঠ, বালীকি, ব্যাস ও শঙ্কর এক ভাবেই বেদের প্রবৃত্তি ও 
শিবৃত্তি মার্গের ধর্ম ব্যাথ্যা করিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই অভিপ্রায় এই ষে, 
যিনি (নিগুণ ব্রহ্ম, তিনিই সমকালে সগুণ ব্রহ্ম, অবতার ও আত্মা । আমরা পরে 
দেখাইতেছি ব্রন্মের সমকালে এই চারি অবস্থা কিরূপে সম্ভব হয়? এবং 
ধাহারা বলেন-_সর্ধব্যাপী ব্রহ্ম মুর্তি ধারণ করিলে তীহার স্বরূপের ধ্বংস হয়, এই 
কথাতে কোথায় এই আধুনিক ধার্মিকগণের বিচারে দোষ থাকিয়া যাইতেছে। 
আমর! পরে ইহারও আলোচনা করিতেছি । এখানে আমর! ইহা! বলি যে, বেদ 
এবং বেদ প্রমুখ সমগ্র আধ্্যশান্ত্র বলেন যে, ধিনি নিগুপ ব্রহ্ম, তিনিই সমকালে 
সপ্তগ ব্রক্গ, অবতার ও আত্মা।ইহাতে আমর! মূল কথাটি কি পাই? পাই এই 
যে, ব্রহ্ম যনি তিনি সর্বকালেই নিঃস্জ পুরুষ। যখন তিনি সণ্ডণ হয়েন বা 
অবতার হয়েন ব1 জীবাস্মা হয়েন, তখনও তিনি নিখণ, নিঃসঙ্গ | নিঃসঙ্গ নি ৭ 
অবস্থাটিই তাহার স্বরূপ। এই স্বরূপে তিনি সর্বদ! অবস্থান করিয়াও মায়! 
অবলম্বনে সুযুণ্ডি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থাতে যেন ভাসেন। ন্বস্বর্ূপে অবস্থান 
করিরাও, তিনি সগ্ুণ ব্রহ্গ, অবতার, আত্ম। যেন হয়েন। মায়াকে আশ্রয় 
করিয়াই সেই অক্ষর অব্যক্ত নিও ব্রঙ্মই কখন যেন ঈশ্বর, অন্তর্ধযামী, প্রান্ত 
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পুরুষ, কখন বা হিরণ্যগর্ভ, তৈজস পুরুষ, কখন ব! তিনিই যেন বিরাট, বৈশ্বানর 
পূরষ। অন্যরূপে তাঁহার ভাসা, সেটা “"ম্বয়মন্যমিবোল্লসন্” সে কেবল মানা 
সাহায্যে । অথচ মায়! একট! স্পন্দনাত্মিক সঙ্কল্প-শক্তি মাতত। কোন কিছু 
অগাধ সীমাশুন্য বস্ত থাকিলেই তাহ'তে যে স্পন্দন বা কম্পনের মত একটা 
বোধ হয় তাহাই মায়া, তাহাই শক্তি, তাহাই ইন্দত্রজাল। 

ধাহারা বলেন, শক্তিশূন্য ব্রহ্ম বলিয়া কিছুই নাই, তাহাদিগকে মামর! 
জিজ্ঞাস করি, এই শক্তি কি নিগুণ রক্ষে অবস্থিত অথবা শক্তি অন্য কোগাঁও 
থাকেন ? শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা সাধারণ মন্ুষ্যের সাধ্যাতীত। যত- 
দিন জগতে অজ্ঞান আছে, ততদিন শক্তিও আছেন । কিন্তু অজ্ঞান ভঙ্গে বঙ্গ 
যখন আপন স্বরূপে, আপনার আপনি আপনি ভাবে অবস্থান করেন, তখন শক্কি 
কোথার থাকেন? ব্রহ্ম যখন মায়াতীত অবস্থায় থাকেন তখন মায়া কোথায় 
অবস্থান করেন? 

শক্তি যিনি, তিনি স্পন্দনাত্মিক। আর ব্রহ্ম ধিনি, তিনি সর্ব প্রকার 
চলন-শুনা, পরম শান্ত, জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ। ব্রহ্ম যিনি তিনি স্থিতি, আর 
শক্তি যিনি তিনি গতি। স্থিতিতে গতি থাকিবে কিরূপে? জ্ঞানে অজ্ঞান 
থাকে কিরূপে? আলোকে অন্ধকারের অধিষ্ঠান কিব্ূপে হয়? ধাহাকে 
নিগুণ! শক্তি বল! হয়, শক্তির অব্যক্কাবস্থা বল! হয়--তিনি কি ব্রহ্ম অথবা 
্রক্জাতিরিক্ত কোঁন কিছু? শক্তি ও শক্রিমান্‌যে এক, সে কখন্? যে ব্রহ্গ 
স্বগত স্বজাতীয় বিজ্গাতীক্-ভেদশূন্য তাহাতে তিনিই আছেন; তাহা হইতে 
পরেও বিভিন্ন যাহা হইবে, তাহার থাকিবার স্থান কোথায়? ধিনি: পূর্ণ, তিনি 
নিরাকার। পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রদরতি। পূর্ণ হইতে পূর্ণই প্রপারিত হয়। তবে 
পূর্ণ নিরাকার ব্রহ্ম হইতে অপূর্ণ সাকার এই অব্যক্ত শক্তির ব্যক্তাবস্থারূপ বিশ্ব 
কিরূপে আসিবে? তাই বেদ শক্তিকে মায়া বলেন, ইন্দ্রজজাল বলেন। ব্রন 
কিন্তু সর্বদাই আপনি আপনি । তাই ভাগবত বলেন, ণ্ধায়! স্বেন সদা নিরস্ত- 
কুহকম্” তিনি আপন মাহমায় মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিন্ধপ কুহক 
নিবৃত্ত করিয়। সর্বদাই আপনি আপনি ভাবে অবস্থিত। মায়ার কুহক 
তীহাকে কোন কালেই অন্যরূপে বিকার প্রাপ্ত করিতে সমর্থ নহে। মায়ার 
কুহকে নিগু€ ব্রদ্মের যেমন বিকার হয় না, সেইরূপ মায়া সগুণ ব্রহ্ম, অবতার 
ও আত্মারও কোন বিকার উৎপন্ন করিতে সমর্থ নহে। তবে 'য তিনি 
ঈপ্বর, অবতার ও জীবায়! রূপে ভাগেন, সেটা ইন্রজাল মাত্র। “মগজ জীবত্বমী খত্বং 
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কল্িতং বস্তুতে! নহি” ইহাও শ্রুতিবাক্য। সেই জন্যই বলা হয়, নিপু ব্রহ্ধ 
্রঙ্ধ থাকিয়াও সমকালে মায়া দ্বারা সগুণ, অবতার ও আত্মারূপে ভামেন। যেমন 
রজ্জ, সর্বদাই রজ্জ, থাকিয়াও সর্পরূপে ভাসে অথচ সর্প বণিয়া বস্ততঃ কিছুই 
নাই, সেইরূপ ব্রহ্ম চিরদিনই ব্রদ্মরূপে থাকিয়াও যেন বিখরূপে ভাসেন মাত্র। 

এখন দেখা যাউক, নিগুণ ব্রহ্ম সগুণ হয়েন কিরূপে? পরে দেখ! যাইবে, 
তিনি অবতারই ব! কিরূপে হয়েন এবং জীবাত্মাই বা হন কিরূপে? 

আমর! ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেবের যুক্কি অন্থপরণ কররয়া নিগুণের সণ্চণ ভাঁব- 
ধারণ ব৷ ব্রন্মের বিশ্বরূপে ভাসা কিরূপ, তাহার আলোচন! করিতেছি । 

সমস্ত জীবের যে স্ুষুপ্তি অবস্থা- সেই শষুণ্চি অবস্থা-সমূহের সমষ্টি যখন 
হয়, তখন প্রলয়াবস্থা ঘটে । সেই স্যুপ্রি-স্তানই সগুণ ব্রহ্ম । তুরীয় ধিনি, 
তিনি নিগুণি। সুযুণ্ত ও তুরীয়ের সম্বন্ধ এত নিকট যে, স্থুযুপ্স্থান হইতে সৃষ্টি 
কিরূপে ভাসে, এই অবস্থ! হইতে যে ক্রমে স্যষ্টি হয় তাহার কথা আলোঁচন! 
করিলে,আমর। নিগুণের সগুণরূপে ভাস! কিরূপ,তাহার গ্ঘকট। মোটাম্‌টি ধারণ 
করিতে পারিব। কিন্তু বিন! সাধনায় এই আস্মতত্ব লাভ কিছুংতই হবে না । 


তস্যানস্তপ্রকাশাত্মর পন্তানস্তচিম্মণেঃ । 
সত্তামাত্রাত্মকং বিশ্বং যদজত্রং স্বভাবতঃ ॥ 
তদাত্ুনি স্বয়ং কিঞ্চিচ্চেত্যতামিব গচ্ছতি | 
অগৃহীতাতবকং সম্থিদহং-মর্শনপুর্ব্বকম্‌॥ 
ভাঁবিনামার্থকলনৈঃ কিঞ্চিদুহিতরূপকম্‌। 
আকাশাদণু শুদ্ধ, সর্দ্বন্মিন তাতি বোধনম্‌ ॥ 
মণির সহিত বর্ষের একদেশের সারৃশ্ত আছে। তবে মাঁণ শান্ত কিন্ত 
চিন্মনি অনস্ত । মহা প্রলয়ে যে ব্রহ্দ অবশিষ্ট থা.কন, অনন্ত-প্রকাশই তাঁহার 
আত্মকূপ। তিনি অনন্ত প্রকাশ-ন্বরূপ। অনন্ত চিংম্বরূপ মণি তিনি। আর 
এই বিশ্ব? এই বিশ্বকি? অনন্ত চিন্মণিতে এই বিশ্ব কোণায় থাকে? 
এই বিশ্ব সেই অনন্ত প্রকাঁশম্বূপ অনন্তচিন্মণির সত্তামত্রাক্মক। এই 
বিশ্ব স্বভাবতঃ অভজ্ম ভাসে ব্রহ্গসত্তা অবলঙ্বন করিয়! উঠিতেছে লয় পাইতেছে। 
যে হেতু এই বিশ্ব সেই চিন্মণির সত্বামাত্রাত্বক--যে হেতু সেই চিন্মণির 
পরমার্থরূপটি মাই এই বিশ্বের সত্বা-_সেই হেতু মণির ঝলক যেমন ম্বভাবতঃ 
উঠে, আবার লন পা, আবার. উঠে'_দেইরূস সেই ব্রদ্ধদত্ত। হইতে ম্বভাবতঃ 
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একটি ঝলক একটি চেত্যতা-একটি বহির্মুখতা-_যেন উঠে। সীমাশূ্গ 
অগাধ কোন কিছুতে ষেন একটা স্পন্দন, একট! কম্পন উঠে বলিয়া মনে হয়। 
ষে বিশ্ব সেই চিন্মণির সত্তাতে যেন স্থপ্ত থাঁকে, যে বিশ্ব তখনও উঠে নাই, 
তখনও নাম রূপের রেখাপাত মাত্রও হয় নাই, বিশ্ব স্থষ্টির পূর্বে চিন্মণির সত্তা 
আপনাতে আপনি কিঞ্চিৎ চেত্যতা, কিঞ্চিৎ বহির্শ খত, কিঞ্িৎ স্বষ্টি-বিষয়ক 
ইচ্ছা, কিঞ্িৎ স্পন্দন যেন প্রাপ্ত তয়েন। ইহা স্বভাবতঃই হয় বলিয়া! মনে হয়। 
এই চেত্যতাঁটি কিন্তু স্থিংদার! _জ্ঞানদ্রার-_চিত্ঘারা অহং ম্পর্শ এখনও 
করে নাই। চিত্দ্বার' অহংস্পর্শ করিয়া সাধারন বস্ত্র যেরূপ নামরপ গ্রহণ করে, 
সেইরূপ এখনও তাহ! করে নাই। ইহা অহং-মর্শনপূর্ববকং অগৃহীতাত্মকম্‌। 
সেই চিন্মণির সত্তামাত্রটি-__নামন্ধপ গ্রহণের পূর্বে যেরূপে থাকেন, তাহা 
আকাশ হইতেও সুক্ষ, শুদ্ধ বোধ মাত্র। এই শুদ্ধ বোধটি একদিকে নিগুণ 
ব্রহ্মম্পর্শ করিয়া থাকে, অন্যদিকে ইহ! সমস্ত ক্জ্য বিষয়ের ভাবি-নামরূপ- 
অনুসন্ধান-তৎপর। এ্র'ভাবি-নামরূপ অনুসন্ধান দ্বারা কিঞ্চিৎ বূপাঁতাস-বিশিষ্ট 
হইয়াই সেই সত্তাটি চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন। 

মহা প্রলয়ে স্বপ্রকাশ চিংস্বরূপ শুদ্ধবোধরূপ যে ব্রদ্গসত্ব॥ এই বিশ্ব মূলে সেই 
সত্তামাত্রাত্মক। 

বিশ্বের কোন পৃথক্‌ সত্ব! নাই। ইহ সেই ব্রচ্ষের সত্তা অবলম্বন করিয়াই 
ভাগে মাত্র । 

কিরূপে ভাসে তাহা শ্রবণ কর। 

সত্তা _অস্তিতা__আছে এইভাব__-এই স্দ্ধ বোধ সর্বদা সর্বার বিগ্ধমান। 
চিদ্ভাব ও আনন্দভাবের সহিত এই সদ্ভাব জড়িত । রদ্ষের চিৎ ও আনন্দ 
ভাব সর্বত্র সকলের অনুভবে ভাসেনা কিন্তু এই সদ্ভাব অন্তিতাভাব-_আছে 
এইভাব সর্বদ সর্ব বিগ্মান। হ্যষ্টির পূর্ববেঞ অন্তিতার অবিদ্যমানতা চিন্তা 
করা যায়না । সৃষ্টির পরে আছে “ই ভাবটি কোন কিছু হইতে লোপ করা 
যায় না। সৎ, চিৎ, খানন্দ সণ্ডণ বন্ধের বিশেষণ কেহ কেহ ইহা বলেন। কিন্ত 
ইহা! বলায় কোন দোষ হয় নাঁ যে, সংস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্স্বরূপ যিনি, 
তিনিই নিগুণ ব্রদ্ধ। জ্ঞান-ম্বরূপ বগিলে কি বুঝা যায়? নুযুণ্ডিতে স্থল ও 
সুঙ্্ন লয় হইলে যখন বিশ্ব থাকে না, বিশ্ব অনুভবে আইসে নাযখন আর 
কিছুই নাই এই অভাবের অনুভব হয় । তখনই আপনি আপনি ভাবে স্থিতি হয়। 
বিশ্বের অভাব অন্থভৰ হওয়াই আপনি আপনি ভাব প্রাপ্ত হওয়া। আর 
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কিছুই নাই ইহা অনুভূত হওয়ারই অন্ত নাম আপনি আপনি থাকা। জেয 
বস্ত নাই অর্থই জ্ঞান-স্বর্ূপটি থাকা । ইঠা শুন্য নহে। ইহাই পরিপূর্ণ ব্রদ্ধ। 
জ্রের কোন কিছুই নাই অথচ শুদ্ধ জ্ঞান আছে__এই জ্ঞেয় বস্তুর অন্ুভব- 
বজ্জিত যে শুদ্ধ জ্ঞান, তাহাকেই জ্ঞান-স্বরূপ বলা যাঁয়। জ্ঞান-স্বরূপ, আনন্দ- 
স্বরূপ যিনি, তিনিই নিগুণ ব্রহ্ম । জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয় বস্ত জড়িত, আনন্দের 
সহিত আননের বস্ত জড়িত বলিয়া! জ্ঞান ও আনন্দকে সগুণরন্ষের বিশেষণ 
বলা হয়, কিন্তু জ্ঞান স্বরূপ যিনি, আনন্দ স্বরূপ যিনি, তিনিই নিগুণ ব্রদ্দ। এই 
জন্ত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ যিনি, তিনিই নিপুণ ব্রহ্ম । পূর্বে যে বল! হইয়াছে, সগুণ 
্রহ্মের সহিত নিগু€ ব্রদ্মের বড়ই নিকট সম্বন্ধ, তাহা এই জন্ত। এই অতি 
সুক্ষ বিষয়কে লক্ষ্য করিয়াই, মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি, প্রায় স্থানেই সগুণ ও 
নিগুণ ব্র্মের এক স্থানেই, এক শ্লোকেই উল্লেখ বরিয়াছেন। কঠশ্রুতি ২য় বঙ্লী 
২১ শ্লোকে বলেম 2 
আপীনে! দুরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বিতঃ। 


আত্মা অবস্থিত থাকিয়াও দূরগামী, শয়ান_ক্রিয়ারহিত হইয়াও সর্ববত্র- 
গামী। ভগবান্‌ শঙ্কর ভাষ্যে বলেন-_অয়মাত্বা স্থিতিগতিনিত্]ানিত্যাদি 
বিরুদ্ধানে কবিধধন্মোপাধিক ত্বাৎ বিরুদ্ধধন্মবন্বদ্‌ বিশ্বরূপইব চিন্তামণিব্দভাগতে । 
অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষবশ্থিতম্‌ । 
মহাস্তং বিভূমাত্ানং মত্ব! ধীরো ন শোচতি ॥ ২২ 
আকাশের মত শরীর নাই কিন্তু শরীরে অবস্থিত, অনবস্থাতে-_-অবস্থিতি- 
বহিতে-অনিত্যে নিত্য অবস্থিত । অবিকৃত ও মহৎ এবং বিভূ-সর্বব্যাপী। 
এই আত্মাকে "আমি এইরূপই” ইহ! জানিয়। ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না। 
তদ্দেজতি তন্নৈজতি তদ্দ,রে তদস্তিকে। 
তদন্তরত্ত সর্ববস্য তছু সর্ববস্াস্য বাহাতঃ ॥ জীশ। ৪ 
তিনি চলও বটেন, নিশচলও বটেন। তিনি অতি দূরে অথচ অত্যন্ত নিকটে। 
সর্ব জগতের অন্তরে বাহিরেও তিনি। 
ভগৰান্‌ বশিষ্ঠ দেব কর্কটা প্রশ্নে বলিতেছেন ঃ__ 
“কঃ সর্ববং ন চ কিঞ্চিচ্চ কোহহং নাহঞ্চ কিং ভবে” । 
কে দন্ত অথচ কিছুই নল? কে আমি অথচ আমও নয়? ইত্যাদি। 
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শ্রীগীতাও বলিতেছেন £_ 
সর্বেবন্দ্িয়গুণাভাসং সর্বেক্দ্িয়বিবর্জজিতম্‌। 
অসক্তং সর্ববভূচ্চৈ নিগুণং গুণতোক্ত, চ ॥১৩1১৪। 


সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ধ সর্কেত্্রিয়ের থে গুন-_বুদ্ধির অধাবসায়, মনের স্বল্প, কর্ণের 
শ্রবণ, বাক্যের বচন ইত্যাদি এই সমস্ত গুণ দ্বারা ষেন ভাসেন, অথচ সর্বন্তিয়- 
বজ্জিত--তিনি সর্বসন্বন্ধ-বিহীন বলিয়া অস্ত অথচ সকলকে ধারণ করিয়া 
আছেন, পালন করিতেছেন , তিনি গুণর'হুত কিন্তু গুণের উপলব্ধি করেন। 
তিনি “সাক্ষী চেতা কেবলে! নিগুণশ্চ।* তিনি সাক্ষী, তিনি চেতন, তিনি 
কেবল, এবং নিগুণ। গীতা আরও বলেন 2-- 
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 
সুন্গনত্বাতুদবিজ্ঞেয়ং দুরস্থং চান্তিকে চ তত ॥ 
ভূতগণের অন্তরে বাহিরে তিনি, অচল বস্তও তিনি আবার গমনশীলও 
তিনি। তিনি হুক্ম, রূপাদি-বর্জিত বলিয়া অবিজ্ঞে্। আত্মজ্ঞান-সাধন-শৃন্তের 
পক্ষে তিনি দুর দূরান্তরে, আর আত্মজ্ঞান-সাধন-সম্পন্নের তিনি অতি নিকটে । 
শীগীতার এই সমস্ত কথা শ্রুতিরই প্রতিধ্বনি । 
বলিতেছিলাম -বিশ্বটা যাহাই হউক না কেন, ইহা ব্রন্গের যে সদ্ভাব-_ 
আছে ভাব--অগ্তিতাভাব সেই সভ্তামাত্রাক্সক। ব্রক্গসত্তাই বিশ্বকে সত্তা 
দিতেছে । ব্রহ্মসন্ত। ভিন্ন বিশ্বের কোন প্রকার অস্তিত্ব নাই। 
ব্রহ্মদত্তা বিশ্বকে সত্তাবান্‌ করেন করূপে? 
রজ্জুতে সর্প বোধট। যেমন ভ্রম-কল্পিত মাত্র, সেইরূপ ব্রহ্ধে জগৎ বোধটাও 
ভ্রম-কল্পনা মাত্র। প্ধায়। স্বেন সদ! নিরম্তকুহকম্ঠ ব্রহ্ম আপন মহিমায় মামার 
কুহক সর্বদা নিরস্ত করিয়া সঙারূপে, মাপনি আপনি ভাবে নিরন্তর বিরাজ 
করিতেছেন। ব্রন্ের এই শুদ্ধ পোধরূপ অস্তিভাবটিকে অবলম্বন করিয়াই মায়! 
এই বিশ্ব-কুহক দেখাইতেছেন ! "ত্র ব্রিসর্গোহমৃষা” এই সত্বরজন্তমোগুণান্থিত। 
মাক্সিক রচনা মিথ্যা হইলেও, সত্যন্থরূপ ব্রহ্মসত্তা মূলে আছেন বলিয়া জগৎ 
সত্যমত বোধ হুইতেছে। 
যাঁদ জিজ্ঞাসা কর-_ অতি নিম্মগ, আকাশ অপেক্ষাও সুক্ষ, শুদ্ধ বোধ-স্বরূপ 
শুদ্ধ সতামাত্র যাহা, তাহা এই স্থুল সমল বিশ্বরূপে ভাসেন কিরূপে? ইহার উত্তরে 
বলা হয়, ইহাই স্থষ্টিতত্ব। ব্রহ্মকে চিন্সাণ, বল! হইয়াছে । চিন্মণি চিরদিন 
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আপন স্বরূপে অবস্থিত। মণি হইতে ম্বভাবতঃ যেমন ঝলক উঠে, সেইরূপ 
এই অনন্ত চিন্মণি হইতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক যাহা উঠার মত বোধ হয়, তাহাকে মায়! 
বলা হয়। পূর্বে বল! হইয়াছে, অগাদ কোন কিছু থাকিলে তাহাতে একট। 
স্পন্দন, একট! কম্পন উঠার মত বোধ হয়। বাু ও স্পন্দন, চন্্র ও চন্দ্রিক! যেমন 
অভিন্ন ইাও যেন তাই। মণিতে যেমন ঝলক স্থিতিলাভ করে না, আর ঝলকটা 
যেমন মণিতে আছেও বল! যায় না, নাই বলাও যায় না, সেইরূপ ব্রঙ্গে মায়! 
আছেন বলাও যায় না, নাই বলাও যায় নাঁ। অথচ একটা ভাবরূপ পদার্থ 
্হ্ম-সত্বা অবলম্বনে ষেন ভাসে । ইহাই মায়া। এই অব্যক্ত মায়া, একীভূত 
সুযুপ্তির বিচিত্র স্বপ্রক্ূপে ভাসার মত ব্রহ্ম পদার্থে বিচিত্র রূপেই ভাসেন। 
ভাদিলে অতি হুক্স অতি নির্বল ব্রহ্মকে যেন বিচিত্র স্ষ্টিবূপে ভাসিতে 
দেখা যায়। মায়ার যে গুণে ব্রহ্ষকে তৃষ্টিরূপে ভাপার মত দেখা যায়, 
তাহাই মায়ার বিক্ষেপ-শক্তি। আবার মায়ার দ্বিতীয় যে গুণটি দ্রষ্টা ও 
দৃশ্তের তেদকে আবরণ করয়া, দৃশ্তের সহিত দ্রষ্টার অভেদ-ভাব স্থাপন 
করে, তাহাই মায়ার আবরণ-শক্তি। যেরধপ আবরণ-শক্তির কার্ধ্য হয়, 
তাহ! লক্ষ্য করিয়া! বল! হয়, এক অর্বিতীয় ব্রহ্ম আপন মায়া-শত্তি আশ্রয়ে 
যেন বহুধা ভিন্ন হইয়া জগদাকার ধারণ করেন। এক অদ্বিতীয় তত্ব শ্বন্বরূপে 
সর্বদা থাকিয়াঁও বিশ্বরূপে যেন বিস্তার লাভ করেন. যেন বিবর্তিত হয়েন। 
প্তন্থু বিস্তারে*” বিস্তারার্থক তন্‌ ধাতু হইতেই তৎপদ হইয়াছে । তৎ এর 
ভাব যাহা তাহাই তত্ব। ব্রহ্মতত্বই তবে স্থট্টি বা জগতের স্বরূপ, স্বভাব, 
আপনি আপনি ভাব। বিশ্বের যে কোন বস্ত লওনা কেন, তাহার ম্বরূপাবস্থায় 
পৌছিতে পারিলেই বহ্ষগাঁৰ লাভ হইবেই। কোঁন বস্তর স্বরূপ-চিস্তাই 
তবে ব্রহ্ধ_ চিন্তা । 

ঝলক-জড়িত মণি-_মায়াশবলিত ব্রহ্ম কোন্‌ অপুর্ব ক্রমে বিচিত্র স্থষ্টিকূপে 
ভাসেন, এখন তাহা লক্ষ্য কর। তত্র তাবৎ ক্রমং শৃণু। 

সর্বাত্মক স্বযুপ্ডি-স্থানই ব্রন্ম। ইনি সগুণ হইয়াও নিগুণ। ইহাদের সন্বন্ধ 
অতি নিকট বলিয়া, ইনিই অখণ্ড অনন্ত চিৎস্বর্ূপ, জ্ঞান-স্বরূপ। ইনিই 
চিন্মণি। এই চিন্মণির পরম! সত্তাই বিশ্ব। 

এই পরমা সত্তা চেত্যত। প্রাপ্ত হয়েন, স্বভাবতঃ হয়েন। সম্বিদাট অহং- 
মর্শনপূর্ববকম্, অগৃহীতাস্বকং অহংকারাধ্যাসং বিনাকাশাৎ অণু্তদ্ধঞ কিঞ্ি- 
দৃহিতানি রূপকাণি যন্সিংস্তথাবিধং সং চেত্যতাঁমিব গচ্ছতি। 
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ততঃ সা পরম! সন্ভ। সচেত। শ্চেতনোন্মুখী । 
চিন্নামযোগ্যা ভবতি কিঞ্চিল্লভ্যতয়া তথ] ॥ 


দেই পরমা সত্তা যখন চেত্যতা লাভ করেন, তখন সেই চেত্যতাঁর মধ্যে 
ভাখিনাম্রূপানুসন্ধান বৃত্তি থাকে । ভা'বনামবূপানুসন্ধান বৃপ্ধি দ্বারাই প্র ব্রহ্ধ 
সত্তা, এ শুদ্ধবোধ কিঞ্চিৎ উাহতরূপ ধারণ করেন। 

তস্তেক্ষণবৃন্ধি-তদ্দিষয়ৌপাধিভ্যামীশ্বরজীবভ!বৌ দর্শয়তি তত ইতি। চেত 
ঈক্ষণাক্মিকা বৃত্তিস্তৎসহিতা। চেতনা! তদভিব্যক্তচৈতত্তং তছুনুখী তৎপ্রধানা 
সতী চেতয়তীতি চিৎ সর্বজেশ্বরস্তনামযোগ্যেত্যর্থঃ। বাক্‌ প্রবৃত্তিবিষয়ধর্মম- 
বন্বেন বাগ্ব্যধহার-লভ্যতয়া। 


ঘনসম্বেদন] পশ্চাত ভাবি-জীব।দিনাঁমি কা। 
সম্ভবত্যাত্তকলনা যদোক্তি পরং পদম্‌ ॥ 


চিরানুবৃত্তয। ঘনা দৃ়ীভূতা! ঈক্ষণসম্েদন! যন্তা স্তথাবিধা সতী আত্তা গৃহীত! 
কলন! তদ্িষয়স্্ প্রপঞ্চাআভাবলক্ষণপরিচ্ছেদকলন1 যয়া অতএব পরং পদম- 
পরিচ্ছিন্নভূমাত্মভাবং বিম্মরণেনোজ্জীতি তদা ভাবিপ্রাণধারশোপাধিক জীব- 
হিরণ্যগর্ভাদ্দিনামিক! সম্ভবতীত্যণ্'ঃ। 

্র্মসত্তা চেত্যতা প্রাপ্ত হইবার পরে যাহা হয় তাহ! সংক্ষেপে বল! 
হইতেছে। 

মায়া-জড়িত পরব্রহ্ম জগদাঁকাঁর ধারণ করিবার সমস্ন যেরূপে বিবর্তৃত হয়েন 
সারদা তিলক তাহার উল্লেখ করিতেছেন। 


পরঃ শক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ব্রিধাসৌ ভিদ্তাতে পুনঃ। 
বিন্দুনাঁদে বাজমিতি তস্য ভেবাঃ সমীরিতাঃ ॥ 
বিন্দুঃ শিবাত্বকো বীজং শক্তি াদস্তয়োশ্মিথঃ। 
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ববাগমবিশারদৈঃ ॥ 
মায়াময় ৰা শক্তিময় পরব্রহ্গ বিন্দু নাদ ও বীজ এই তিন প্রকারে ভিন্ন 
হয়েন। কিরূপে হয়েন পরে আলোচন। করা হইতেছে । এখানে আর একটি 
বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় পরিষ্কার করা আবশ্তক। 
মা! ও শক্তি কি এক বস্তু? মায়াকে যেমন মিথ্যাই বলা হস্ম শক্তিকেও 


কি তাহাই বপিতে হইবে? সর্বশক্তিময় ব্রঙ্ম ইহার অর্থ কি মাক্াঞ্জড়িত 
৯৭ 
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ঈশ্বর ? যে শক্তি লইয়া বিজ্ঞান এত কাগুপ্রকাণ্ড করিতেছেন, সে শক্তিকে 
মায়া বলা যাক্প কিরূপে? শক্তি যদি মায়াই হয়, তবে শক্তির উপাসনা আমাদের 
শাস্ত্রে এত বিস্তার লাভ করিল কিরূপে ? 
চিৎশক্তি, হলাদদিনী শক্তি--শাস্ত্রে এইরূপ পাঁওয়া যায়। চিৎ-বলে জ্ঞানকে, 
হল।দিনী শক্তিকে আনন্দকে লক্ষ্য করা হয়। জ্ঞান স্বরূপ ধিনি, আনন্দশ্বরূপ 
যিনি, তিনি সর্ধ প্রকার চলন রহিত। কিন্তু শক্তি যাহা, তাহা ম্পন্দরূপিণী। 
তবে চিৎটিই শক্তি কিরূপে ? স্থিতিটিই গতি কিরূপে? চিৎশক্তি যখন বলা হয়, 
তখন শক্তি জড়িত চিৎ বুঝিতে হইবে। মাঁয়াজড়িত ব্রহ্ধও যাহা, শক্তিঙ্গড়িত 
চিৎ তাহাই । চিৎ-শক্তির অন্ত একটি নাম মহানিয়তি | ইহ! স্পন্মরূপিণী 
অবশ্থন্তাবিনী। এই চিংশক্তি বা মহানিয়তি আদি স্থষ্টিকালে পরবরঙ্গের 
সন্ক্প।ত্বক বৃত্তিরূপে উদ্রিক্ত হয়। মহানিয়তি বলে বর্ষ কর্ক জগৎ সমূহ 
ভৃণের স্তার পরিবন্তিত হইতেছে। পূর্বে শীতায় শক্তি সঞ্চার প্রবন্ধে ইহা উল্লেখ 
করা হইয়াছে । সেখানে আরও বল! হইগ্নাছে বে, মহাঁনিকতি সর্বকালগামী ও 
সকল বস্তব্যাপী। ইহা বিশুদ্ধ ঈশ্বর সন্কল্প। ঈশ্বরের স্থষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা ব 
সঙ্কল্নকেও আদি স্পন্দন বল। হয়| 
এখন দেখা ষাউক শক্তি উপ1সন! সম্থন্ধে শান্ত্রকি বলেন। দেবী-ভাগবতে 
পাওয়া যায় £-- 
ভগবন্‌ দেবদেবেশ মিথ্যা মায়েতি বিশ্রুতা । 
তস্যাঃ কথমুপাশ্ত্বং ভবেম্মুক্তীবনম্বয়াৎ ॥ 
শ্রদ্ধা ন জায়তে কাপি মিথ্যা বস্তুনি কুত্রচিত। 
দেব্যা উপাসন! চেয়ং শ্রুত। মায়াশ্রিত প্রভো ॥ 
ভাবার্থ এই £-প্রীপার্বতী দেবদেবকে জিজ্ঞাস করিতেছেন হে প্রভো ! 
মায়া যাহা, তাহা ত মিথ্যা। তবে মায়া, শক্তি বা দেবীর উপাসনা কিরূপ? 
আবার মিথা। মায়ার উপাসনা হইতে মুক্তিলাভ হয় কিরপে? মিথ্য। বস্তর 
উপরে কখন শ্রদ্ধা জন্মে না। দেবীর উপাসনা যদ্দি মায়াশ্রিতাই হয়, তবে 
তাহাতে শ্রদ্ধাই বা জন্মে কিরূপে আর সে উপাঁসনায় লাঁভই বা কি হইতে 
পারে? উত্তরে ভগবান্‌ বলিতেছেন £-_ 
নাহং স্থমুখি মায়ায় উপাস্থত্বং ব্রুবে ক্ষচিৎ। 
মায়া ধিষ্টান-চৈতন্যমুপাস্যত্বেন কীর্তিতম্‌॥ 
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স্ুমুখি! মায়াকে উপাসনা! করিতে হইবে ইহা আঁমি কোথাও বলি নাই। 
কিন্তু মায়'উপহত যে চৈতন্ত তাহাই উপাস্ত__-এই কথাই সর্বত্র বলিতেছি। 
শক্তি তত্ব কি, পরে আলোচনা কর! যাইতেছে, কিন্তু শক্তি-উপহত টৈতন্তই 
উপান্ত। শক্তি ও শক্তিমান্কে কোন্‌ অবস্থায় এক বলা হইয়াছে, তাহাও পূর্কে 
একাধিক বার বলা হইয়াছে। | 

এখন ব্রহ্মই যেরূপ বিন্দু নাদ ও বীজরূপে বিবর্তিত, তাহার কথ! আলোচনা 
করা যাইতেছে। 

মায়াকে সঙ্কর্রূপিণী ম্পন্দরূপিণী ইত্যাদি বলা হয়। ব্রহ্ম চতুষ্পাদ। 
তিন পাদ সদা শান্ত_-সর্ধপ্রকার চলন রহিত। এক পারে মায়ার স্পন্দন মত 
লক্ষ্য করা হয়। ব্রঙ্গের যে পাদে মায়ার স্পন্দন উঠে, তাহা চতুষ্পদ ব্রহ্গের 
তুলন।স্ধ বিনুমাত্র। ব্রঙ্গের তুলনায় অনন্ত কোটি ব্রহ্ধাণ্ডের প্রসব স্থান এই 
বিন্দু অতি ক্ষুদ্র। ইহা অতি সুক্ষ বলিয়াও ইহাকে বিন্দু বলা হস্»। মাপা 
জড়িত ব্রহ্মই বিন্দু । স্পন্দনজড়িত চৈতনই বিন্ু। জ্ঞানজড়িত স্পন্দনই 
এখানে লক্ষ্য । যেখানে স্পন্দন, যেখানে চলন সেখানে শব্দও অবস্ত থাকিবে। 
কাজেই জ্ঞানের শব্বত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। আবার শব্ধ হইতে যে 
এই বিশ্ব জাত, শাস্ত্র তাহাও উল্লেখ করেন। শবের চারি প্রকার অবস্থা । 
পরা, পশ্তান্তী, মধ্যমা! ও বৈথরী। কুগুলিনীব্পে অব্যক্ত অবস্থায় ষে শক্তি 
তাহা পরা । নাভিতে যোগিগণ ইহাকে দেখিতে পান বলিয়া ইহ পশ্যস্তী। 
শব্দ হৃদয়ে আসিয়া! মধ্যম! ও শব্দ যাহ! জীব সকল উচ্চারণ করে তাহা বৈধরী। 


অথেদমান্তরং জ্ঞানং সুম্মনব1গ।ত্বনা স্থিতম্‌। 
ব্যক্তয়ে স্বস্ত রূপস্থ শব্দত্বেন নিবর্ততে ॥ বাক্যপদীয়। 


আধ্যশান্ত্র গুদীপে পৃজ্যপাদ গ্রন্থ এই শ্লোক উদ্ধার করিয়া যাহা বলিতেছেন, 
নাদবিন্দু_ও বীজের মর্ম গোরার্থ এখানে তাহারই উল্লেখ কর! হইতেছে। 

সুগম বাঁগান্মীতে অবস্থিত আস্তর জ্ঞান স্বকীয়রূপের অভিব্যক্তির নিমিত্ত 
শব্ধরূপে বিবর্তিত হইয়া থাকে । শর্খ (ভেদ সংসর্গবৃত্তি শক্তি) মনোভাব- 
প্রাপ্ত ও তেজের দ্বারা পরিপক ( অন্তুগৃহীত ) হইয়া প্রাণবায়ুতে প্রবিষ্ট হয় এবং 
বাযু, অন্তঃকরণতত্বের আশ্রয়ে তত্বন্্ম সমাবিষ্ট হইয়া তেজদ্বারা বিবস্তিত হইয়া 
থাকে। অতএব শব, চৈতন্তাধিষ্ঠিত ভেদ সংসর্গবৃত্তি শক্তি। শব্দ নিত্য ও 
কার্ধভেদে দ্বিবধ। কার্ধ/শৰ সপ্ত ব্রদ্ধ। নিত্য শব ও নিগু ব্রহ্ধ অভিনন। 


১৩২ গীতা*পরিচয় । 


শব হইতে জগৎ কিরপে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝাইবাঁর জন্য পূজাপাদ নাগেশ 
ভট্ট স্বপ্রণীত মঞ্জ যা গ্রন্থে বলিয়াছেন__ ্‌ 

গ্রলয়ে নিয়তকালপরিপাকাণাং সর্ব গাঁণিকর্মণামু্পভোগেন  প্রলয়ালীন 
সর্বজগংকামায়'চেতন ঈশ্বরে লীয়তে। জয়শ্চাক্সং পুনঃ প্রাহূর্ভাবকলকে। নাত্য- 
ভিটা নাগ) ৯ ৯1 অপরিপন্ব প্রাণিকশ্বভিঃ কালবশাঁৎ প্রাপ্ত পরিপাটৈঃ 
গ্ফ প্রদানার ভগবতোহ্ধুক্ষিপুবিবকা স্থষ্টিমায়াপুরুষৌ প্রার্ভবতঃ | ততঃ 
পরমেশ্বরস্য সিস্ক্ষাত্মিক মায়া বৃত্তি জায়তে । ততোবিন্দূপমব্যক্তং ত্রিগুণং 
জায়তে। ইদমেব শক্তিতত্বম্‌। তন্ত বিন্দোরচিদংশো! বীজম্‌। চিদচিন্মিশ্রোংশে। 
নাদঃ। অচিচ্ছবেন শব্ধার্থোভয়সংস্কাররূপাবিদ্বেচ্যতে । অন্মাদিনদোঃ শব- 
ব্হ্মাপরনামধেয়ম্‌ | 

নিয্নমিত কালপরিপন্ধ নিথিল প্রাণিকর্ম, উপভোগদ্বার! প্রক্ষীণ হইলে, 
জগৎ স্থুলরূপ ত্যাগ করিয়া, স্বকারণ ঈশ্বরে প্রলীন ঝ| লয় প্রাপ্ত হযন। লয় 
হয় বলাতে একবারে প্রধবস্ত হয় বলা হল নাঁ। লর, প্রাহুর্ভাবকলক, ইহা 
আত্যন্তিক নাশার্থক নহে। প্রলয়াবস্থাতে কিছুকাল অবস্থান করবার পর, 
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শ্যায়ে, প্রাণীদিগের সকামভাবে কৃত কর্ধনব সকল যখন ফলদাঁনে 
উন্মুখ হয়, তন সর্বসান্মী, সর্বকম্মফল প্রদ পরমেশ্বর হইতে অবুদ্ধিপূর্্বক সৃষ্ট 
মায়া ও পুরুষের প্রাহর্ভাব হয্প--পরমেশ্বরের দিস্যক্ষাত্মিক। মায়া-বুত্তর বিকাশ 
হয়। তৎপরে বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হইক্সা থাকে । ইহারই 
নাম শক্তিতত্ব। বিন্দুর অচিদংশ বীঞ্জ এবং চিদচিন্সিশ্রাংশ নাদ। “অচিং” 
এই শব্দ্রা শন্ার্থোভয সংস্কাররূপ। অবিস্তা লক্ষিত হইয়াছে । চৈতন্তাধিষ্ঠিত 
_ প্রকৃতি-_বা শক্তির পুংকালানি ব্যপদেশেই-_ক্রিয়া-প্রধান অবস্থাই নাদ শবে 
অভিধেয়। এই বিন্ু-নাম-লক্ষিত পদার্থের অপর ন!ম শব শুক্বা। 

শব্দ তবেকি? আধ্যশান্ত্র প্রদীপ বলেন--অখণ্ড সচ্চিদানন'নয় পরমাত্মার 
নাদাভিব্যক্ত-_নাদদারা বহিঃ প্রকাশিত অবস্থাকে আমরা সাধারণতঃ শব বলিয়া 
বুঝিয়া থাকি । 

সারদাতিলক বলিতেছেন, বিন্দু যাহা, তাহ! শিবাম্মক। বীজ যাহা, তাহা 
শক্ত্যাত্মক এবং নাদ যাহা, তাহা শিবশক্ত্যাত্বক বা চিদচিদাত্মক। শিবাত্মতয়। 
বিন্দুসংজ্ঞঃ শক্ত্যাত্মসা নাদসংজ্ঞঃ সন্বন্ধক্ূপেণ নাদমংজ্ঞঃ। প্রণবের মধ্যে 
আমরা অ উ ম অর্ধমাতা নাদ ও বিন্দু এই ছয় অংশই পাইয়া থাকি। 

সথষ্িতত্ব অত্যন্ত দুরূহ। খাঁহীরা চিন্তাশীল, তাহারা সাধনাসম্পন্ন হইয়া 


শীতা-পরিচয়। ১৩৩ 


চিন্তা য্দি করেন, তবে যথার্থ ভাবে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন । 
সাধারণ পাঠকের জন্ত প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ শ্রীগুরু ভিন্ন উপায়ান্তর নাই । 
আমরা বলিতেছিলাম, নিগুপ ব্রহ্ম নিগুপ ব্রঙ্গই আছেন। কিন্তুমায়া 
অবলম্বনে তিনি আপনস্বরূপে নিত্য: অবস্থান করিয়্াও সগ্ুণরূপে প্রতিভাত 
হয়েন। আবার ইনি আপন স্বরূপে সর্বদা থাঁকিয়াও জীবে জীবে আত্মারূপে 
_ অবস্থান করিতেছেন, ইহাও পূর্বে শ্রুতি স্ৃতি হইতে দেখান হইয়াঁছে। শ্রীগীতা 
জীবাত্মাকেই বজিতেছেন, «ন জায়তে অরিয্নতে বা! কদাচিৎ» জীব কখন জন্মেন 
না-মরেনও না ইহাতে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? আবার, “নবদ্ধারে 
পুরে দেহী নৈব কুর্বন্‌ ন কারয়ন্” ইহাই বা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বল! হইয়াছে? 
জীবাত্মাই যে উপাধিত্যাগে পরমাত্মা, গীতা সর্বস্থানে ইহ! বলিয়াছেন। যিনি 
নিগুণ ভাবে জীবমধ্যে “নৈব কুর্ধন্‌ ন কারয়ন্, হইয়া! আছেন, তিনিই আবার 
ঈশ্বর ভাবে জীব মধো থাকিয়া জীবকে নানাব্ধপে ভ্রামিত করিতেছেন। শ্রীগীত! 
বলিতেছেন__ 


ঈশ্বরঃ সর্ববভূতান।ং হুদ্দেশেহজ্জুন ভিষ্ঠতি | 
জাময়ন্‌ সর্ববভূতানি বন্ত্রারূ়ানি মায়া ॥ 


এই গুলি গীতার বিরুদ্ধবাদ নহে, পরস্ত নিগুণ ধিনি, তিনিই যে দমকালে 
সগুণ, আত্ম] ও অবতার তাহারই প্রমাণ এই সমস্ত । ূ্‌ 

নিগুণ ব্রহ্মই যে আবার সমকালে অবতার, ইহার কথ| আমরা অধিক 
বলিব না। ত্রন্ধের সূত্তি গ্রহণ হইতে পারে ন!। রাঁজা রামমোহন রায় প্রথমে এই 
ত্রমসিদ্ধান্ত করেন। যে যুক্তিবলে তিনি এই দিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, তাহা 
আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । 

“জগতের স্থ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান বটেন, কিন্তু তাহার আপনার 
স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাহার আছে এমত স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় 
ব্রদ্ম হইতে বর্গের নাশ হওয়ার সন্তাবনা, সুতরাং স্বীকার করিতে হয়) 
কিন্ত যাহার নাশ সম্ভব, সে ব্রহ্ম নহে। অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্গ 
সর্বপক্তিমান্‌ হবেন আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান নহেন। এই নিমিত্ত 
স্বভাবতঃ অমুপ্তি ব্রদ্ধ কদাপি সমূত্তি হইতে পারেন না) যেহেতু সমৃত্তি হইলে 
তাহার স্বরূপের বিপর্ধ্যয় অর্থাৎ পরিমাণ এবং আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি 
ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম সকল তাহাতে উত্থাপিত হইবেক 1, 


১৩৪ গীতা-পরিচয় । 


রাজা রামমোহনের এই যুক্ধি তাঁহার উপযোগী নহে। কারণ স্বন্বরূপে নিত্য 

অবস্থান করিয়াও “অহং বহু স্তাম্‌” খন তিনি হয়েন, তখন রাজার পূর্বোক্ত স্বরূপ 
ধ্বংসের ভয় কেন উৎপন্ন ষে হইয়াছিল, তাহ! বলা যায় না। একজন মানুষ 
এক এক দিনে কত কোটি কোটি সঞ্কলল করে। কিন্তু একটি সম্কল্নে অভিমান 
করিয়া! যখন দে কার্ধ্য করে, তখন তাহাকে এ সঙ্কল্ের মূর্তি বলা যাইতে পারে। 
যে ব্যক্তি অনন্ত কোটি সঙ্কল্পের মূর্তি, সে একটিতে অভিমান করিয়াও যখন আপন 
স্বরূপের ধ্বংস করে না, বরং স্বস্বরপে অবস্থান করিয়াও একটা! মাত্র সক্কল্লে 
মুর্ভিমান্‌ হয়েন, একটা মানুষের পক্ষে ইহা যখন অসম্ভব নহে, তখন ব্রহ্ম থে মায়ার 
সাহাযো আপন স্বর্ধপে সর্বদা অবস্থান করিয়া বহুমূত্তি ধরিয়া লীলা করিবেন, 
তাহার আর বিচিত্রতা কি? যাত্রার দলের বালক কৈবর্ত থাকিয়াও যদি কৃষ্ণের 
অভিনয় করিতে পারে, বৃদ্ধ বুদ্ধ থাকিয়াও বালক সাজিয়। যদি ঘোড়া ঘোড়া 
খেলিতে পারে, অথবা ধর্মযাজক বাঁলক কাঁল হইতে কত কি করিয়াছেন তাহা! 
সর্বদা জানিয়াও যদি ধার্মিক হইয়া বেদীর উপরে বসিয়া ধর্মবক্ততা করিতে 
পারেন, তবে সর্বশক্তিমান ব্রন্ম সর্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও রাম বৃষগদি 
অবতার হইয়া লীলা করিতে পারেন না-- ইহ! কি শ্রদ্ধার কথা? পুর্বে আমর! 
গীতাঁর বিশেষত্ব প্রবন্ধে ৩৩ পৃষ্ঠায় অবতার-তত্বের মূল কথা আলোচনা করিয়াছি। 
আবার এই প্রবন্ধের শেষ ভাগে নিরাকার সাকার বাদের তত্ব শ্রুতি হইতে 
আলোচনা করিব। এখানে এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্তক যে, অবতার হইতে পারে 
না এ সম্বন্ধে রাজ! রামমোহন রায় যে শ্লোকটি প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধত করিয়াছেন, 

তাহা তিনি কোথা হইতে তুলিয়াছেন তাহা বলেন নাই কেন? রাজী রামমোহন 
নিজের মত স্থাপন জন্য যখন যে শান্্র হইতে যাহা! গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট 
করিয়৷ লিখিয়! দিয়াছেন। কিস্ত- 


রূপং রূপবিবর্জিজিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্ধণিতং 
্তত্যানির্বচনীয়তাইখিলগুরো দুররীকৃতা যন্ময়া 
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাঁশিতং ভগবতে। যত্তীর্ঘযা ত্রা্দিন] 
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্ধিকলতা-দোত্রয়ং মতকৃতম্‌ ॥ 
এই শ্লোক কোথাকার তাহা তিনি লুকাঁইলেন কেন? আমরা যতদুর শাস্ত্র 
দেখিয়াছি, তাহাতে মহাভারত বা ভাগবত বা তন্ত্রাদি শাস্ত্রে ইহাঁ কোথাও দেখি 
নাই। শ্রীযুক্ত লক্ষণ শাস্ত্রি-প্রমুখ বুপপ্ডিতদ্দিগকেও :জিজ্তাস। করিয়া দেখিয়াছি 
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তাহারাও কোথাও ইহা পান নাই। বরং তীহাঁর! শ্লোক শ্রবণ করিয়া বলেন, 
এই শ্নোক খষি প্রণীত নহে । এই শ্লোকটি সর্বশান্তরবিরোধী। এক্ষেত্রে রাজা 
রামমোহন রায় একট! ধর্ম-সম্প্রদায় গঠন জন্য পণ্ডিতদ্বারা নিজের মনোমত 
করিয়া ইহা রচন! করাইয়াছেন, ইহাও অনেকে মনে করেন। 

আমরা অবতার সমন্ধে শ্রীগীতার একটি শ্লোকমাত্র এখানে উদ্ধত 
করিলাম । 

অজোহপি সন্নখ্যরাসত্ম! ভূতানামীশ্বরোইপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় স্তবাম্যাতুম।য়য়! ॥ ৪৬ 

যিনি নিগুণ ব্রহ্ম তিনি অজ, অব্যনাত্মা। তিনি যখন স গুণ তখন ভূত- 
সকলের ঈশ্বর । এই নিগুণ সগুণ আত্মাই আবার আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত 
হইয়া আম্মমায়। দ্বার! মুগ্ঠিগ্রহণ করিয়া অবতার হয়েন। পরের ছুই প্লোকে 
অবতারের কাধ্য কি তাহারও উদ্নেখ আছে। 

শ্রীগীতাঁয় উপান্ত নির্ণর সম্বন্ধে আমরা যৎ কিঞ্চিৎ আলোচন! করিলাম । 
যেরূপ ভাবে এই দুরূহ তত্ব আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল, নানা কারণে তাহা! 
ঘটিয়। উঠিল না। তবে এখনে বলিবাঁর সব কথাই বলা হইয়াছে। ধিনি এই 
তত্ব আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সাধনার সহিত কিছুদিন ধরিয়া ইহ! 
বুঝিতে চেষ্টা করিলে বিশদভাবে সমস্ত তত্ব বুঝিতে পারিবেন-_ইহা৷ আমাদের 
বিশ্বাম। 

এক্ষণে আমরা শ্রীগীতোক্ত উপাসনা নির্ণর সম্থন্ধে আলে।চনা করিতেছি । 

(৫) 

নীতা পূর্ণধর্শ্ের যে যে অঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন, আমর! গীতার দ্বাদশ অধ্যায় 
হইতে তাহাই দ্েখাইতেছি। সকল জাতির ধশ্ম ইহারই অঙ্গ। আমরা সর্বে/চ্চ 
অবস্থা হইতে সর্ধনিক্ন অবস্থ। পর্যন্ত আলোচনা করিতেছি। 

(১) অক্ষর, অব্যক্জ বা নিগুণ ব্রন্মের উপাসন1 । 

(২) সগ্তণ ব্রদ্মের উপাসনা । 

(৩) অভ্যাসযোগে বিশ্বরপের উপাসন!। 

(ক) ধোগীর উপাসন1। 
(খ) ভক্তের উপাসন1। 
(৪) মৎকর্শা-পরম হইবার সাধনা । 
(৫) মব্যোগ-আশ্রয়ে সাধনা । 


১৩৬ গীতা-পরিচয় | 


এই পঞ্চাঙ্গে যে ধন্দু সম্পূর্ণ, তাহাই জগতের পূর্ণ ধর্ম । পূর্ণ ধন্মের মুখ যিনি 
না দেখিয়াছেন, তিনি এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের বিরোধ দেখিবেনই ! 

বহু অন্ধের হস্তিদর্শনে--যেমন কোন অন্ধের কাছে হস্তী কুলার মত, কোন 
অন্ধের কাছে হস্তী থামের মত, কোন অন্ধের কাছে হস্তী সম্মার্জনীর মত-_ 
কাজেই অন্ধদিগের মতভেদ ও বিবাদ অবশ্তন্তাবী-_একিন্তু চক্ষুম্মনের নিকটে 
সকল অন্ধের মতের মধ্যে যেমন সত্য অংশটি দৃষ্টিগোচর করা সহজ, সেইরূপ 
পূর্ণ ধন্্বটি ষিনি দেখিয়াছেন, তিনি জানেন সকল জাতির ধর্মে সত্য অংশ কোন্টি 
আর কোথায় বা অন্ধদিগের বিরোধ হইতেছে । 

পূর্ণ ধর্্টটি দর্শন করাতে জগতের প্রভূত মঙ্গল আছে বলিয়! মনে হয়। গীতা 
সেই পূর্ণ ধর্মট দেখাইতেছেন বলিয়াই গীতা সকল জাঁতির আদরের ধন্মগ্রস্থ। 

প্রথম--অক্ষর, অবাক্ত বা নিগুণ ব্রন্মের উপাসনা । 

নিগুব্রক্জোপাসকই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসক। ধার্মিকের সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা এই 
নিগুণ উপাপন! দ্বারা অজ্জিত হয়। 


উপাসনার অর্থ (১) সমীপে থাকা । উপ-সমীপে ;) আসন-বস!। 
€২) স্থিতিলাভ কর!। 

নিগুপ-উপাসনাক্ যে  উপাসন!* শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহার অর্থ স্থিতি। 
নিগুণ নিঃসঙ্গভাবে স্থিতিশাভ করাই নিগুণ উপাসনা । এই শ্রেণীর উপাসক 
সগ্তোমুক্ত। “নন তন্ত প্রাণ! উৎক্রামন্তি অত্রেব সমবনীয়ন্তে” “এব সম্প্রসাদো২- 
স্মাৎ শরীরাৎ সমুখ্খায় পরং জ্যোতীরূপং স্বেন বূপেণাভিনিষ্পগ্ভতে” ৷ নিগুপ 
উপাসকের প্রাণের উতক্রমণ হয় না। এই খানেই প্রাণ বিলীন হইয়া যায়। 
জীব মৃত্যুকালে শরীর হইতে উিত হইয়া পরম-জ্যোতি লাভ করিয়া স্ব-স্বরূপেই 
অবস্থান করে। 


দেখ! যায়, মৃত্যুকালে সকল জীবেরই প্রাণ উদ্ধে উঠিতে খাঁকে। প্রাণের 
উৎক্রমণসময়ে জীব নি্ধারুণ যাতন! ভোগ করে। নিগুণোপাসক হইলে 
আর মৃত্যুন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না--এই ভাবিয়া ধাহার! নিগুণোপাসক 
শ্রেণীভুক্ত হয়েন-_তাহারা এ উপাসনার সামর্থ্য তাহাদের আছে কিন! যদি 
ইহার বিচার না করেন, তবে একটা আত্ম প্রতারণায় পড়িয়া বিড়ন্বিত হন 
কিনা তাহ! সুন্দররূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ আবশ্তক। আমাদের দেশে 
আজকাল অনেক স্ত্রীলোক ও অনেক পুরুষ বিশেষ কিছু তপন্তা না করিয়াই 
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বলিতে চাহেন “আমি বন্ধ” । আর কিছুই নাই-__আমিই আছি। জগংও 
মিথ্যা, দেহও মিথ্যা, মনোজগৎও মিথ্যা । 

প্রকৃত জ্ঞান যখন এইটি অর্থাৎ ব্রদ্ধ সত্য জগৎ মিথ্যা-যখন আমি এই 
জ্ঞান শুনিলাম, তখনই আমার বিশ্বাস জন্সিল একমাত্র সত্যবস্তই ব্রহ্ম, অন্ত 
সম্তই মিথ্যা_-এই হইলে সোহহং জ্ঞান আমার জন্মিল। এইরূপ ধাহাদের 
বিচার, তাহারা যে নিতান্ত মুঢ়বুদ্ধি ও নিতান্ত ভ্রান্ত, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। 

গীতা এই মৃঢবুদ্ধি মানুষকে সতর্ক করিবার জন্ভ বলিতেছেন £__ 


ক্লেশোইধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অব্যক্ত! হি গতিছু?খং দেহবদ্তিরবাপ্যতে ॥ 

হারা অব্যক্তাসক্তচিত্ত তীহাঁদের সাধন ক্লেশ শুধু অধিক নহে, অন্ত অপেক্ষ। 
অধিকতর। যতদিন “আমার দেহ” এইরূপ বোধ আছে, ততদিন নিগুপবন্ধ 
ব1 অব্যক্তপদ প্রাপ্তি অতি ক্লেশেই লাভ হয় । 

ভাবার্থ এই যে, যাহাদের দেহাভিমান দূর হয় নাই, দেহের সখ ছুঃখবোধ 
যাহাদের আছে, তাহাদের নিঃসঙ্গ ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ করা নিতান্ত ক্লেশ- 
কর। নিতান্ত ক্লেশকর হইলেও একবারে অসম্ভব নহে। কঠোর সাধনা 
দ্বারা এ অবস্থা লাভ কর! যায়--যদি কঠোর সাধনা কেহ করে, তবে 
কঠোরতা! ত দূরের কখা--যৎসামান্য সখের চিন্তা ভিন্ন কোনরূপ সাধনাই 
নাই অথচ আমি সোহহং হুইয়! গিয়াছি এইরূপ যাহারা মনে করে, তাহারা 
নিতান্ত মৃঢবুদ্ধি। জগতের অনিষ্টের জন্যই ইহারা জন্মগ্রহণ করে। 

নিগুন উপাসনায় ভয়ানক আত্ম প্রবঞ্চনা থাকে বলিয়া আমর! নিগু 
উপাসনার কথা আরও কিছু আলোচনা করিব। 

“আত্মা অঙ্গ, উদ্ানীন ইহা জানিলেও ভোগাভিমান ত্যাগ ব্যতীত মোক্ষ 
হয় না”। যেব্যক্তি ভোগের আম্বাদ গ্রহণ করে না, তোগ্যজ্ঞান তাহাকে 
কিরূপে বদ্ধ করিবে” ? 

ইহা ভগবান্‌ বশিষ্ঠের উক্তি। মূল গ্লোক এই £- 


সদেহ! বাত্বদেহা বা মুক্তা বিষয়ে ন চ। 
অনান্থাদ্দিতভোগদ্য কুতো৷ ভোজ্যান্তভূতয়ঃ ॥ 
বাক্‌সে টাকা আছে এই বিশ্বাস করিলে একটা নিশ্চিন্ত ভাব আসিতে পারে 
১৬ 
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সত্য ; কিন্ত যতক্ষণ না বাকৃসের টাকা পরীক্ষা! করিয়া দেখ! যাঁয়। ততক্ষণ পর্যন্ত 
নিশ্চয়ের দৃঢ়তা হয় না। অপরীক্ষিত বিষরে আত্মপ্রভারণা থাকাই সম্ভব। 

সেইরূপ আমি আপনিই আপনি এইটি শুধু বিশ্বাস করিয়া রাখিলেই 
চলিবে না।__অন্য কিছুই নাই ইহাও নিশ্চয় করিতে হইবে। যতক্ষণ “আমা 
ব্যতীত বস্ত আছে তঙক্ষণ ভোগ৪ আছে। বাদ বল, আত্মা ব্যতীত কিছু যা 
থাকে, তাহ মিথ্যা বলিয়া যখন জীঁনিয়াছি.তখন আর ভোগেচ্ছা। থা!কবে কিরাপে? 
মিথ্য! বিময়ের ভোগে কি রুটি হয়? সতা। সেই জন্যই পতীক্ষা করিয়া 
দেখিতে হইবে, আমি আপনিই আপনি এই ভাবে কতক্ষণ স্বিতিলাভ কাপতে 
পারি। আপনিই আপনি এই ভাবে প্রিতিলাভ করিলে যদি দেহটা না থাকে, 
প্রকৃত জ্ঞানী এই ভয়ে কখন স্থিতিলাভে সন্কুচিত হইতে পারেন ন1। দেহ 
যখন, মিথ্যা, গ্রারন্ধ ভোগাদি সমন্তই যখন মিথ্যা_তখন দেহট! যাইবে বা 
প্রারন্ধ ভোগ করিতেই হইবে এই মিথ্য। দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া স্বন্বর্ূপ হইতে 
দুরে অবস্থান করা বুদ্ধিমানের কথা নহে। স্বস্বরূপে অবস্থান করিতে গেলে দেহ 
থাকে না__এই আশঙ্কা প্রকৃত জ্ঞানীর হইতে পারে না। দেহ থাক্‌ বানা 
থাক্‌ উভয়ই যখন মিথ্যা, তখন দেহ রাখার দিকে যত্র যখন আছে, তখন আত্ম- 
বঞ্চন। একটু আছে, আসক্তি একটু আছে--ইহাই নিশ্চয় । একটু ভোগের 
ইচ্ছাও তবে রহিল। তাই বল! হইতেছিল, ধতদিন পর্য্যন্ত ভোগত্যাগ ন1 হয়, 
ততদ্দন পর্ণান্থ নিঃসঙ্গ উদাসীন ভাবে ছিতিলাভ হইতেই পারে না। 

মিথযাকে মিথ্য। জানিয়! ভোগ করার কোন দোষ হইতে পারে না, ইছাও 
কাহারও কাহারও ঘুক্তি। এ ভোগটা যথা প্রাপ্ত বস্তর.ভোগ মাত্র। ভোগ আসি- 
লেও যা, ভোগ না আপিলেও তাই। তিনি বর্ধারভ্ত-পরিত্যাগী। দেহটি রক্ষা 
করিবার জন্ত নিত্য ওষধটি সেবন আছে--ফুরাইয়া গেলে আবার আনাটিও 
আছে-অথচ বলা হইতেছে ভোগটি মিথ্য1_এইরূপ ব্যবহারে আত্ম গ্রতারণ! 
আছেই। ভোগ করাও যা ভোগ না করাও যখন তাই-তখন ভোগত্যাগের 
দিকেই না হয় রুচিটা হউক, তবেই ত শাস্ত্র মান্য করা হইল। 

ফলে যিনি যথার্থ জ্ঞানী তাহার এরশ্বর্্যগুপিরও বিকাশ হইবেই। তিনি 
বিভূতি আকাজ্ষ! করেন না সত্য, কিন্তু বিভূতি বা শ্ব্ষায তাহাকে আকাঙ্া 
করিবেই। এতত্ডিন্ন যে জ্ঞান সেট! জ্ঞান নহে, জ্ঞানের অভিমান মাত্র অথবা 
সেট! কপট ভ্ঞান। যতদিন না দেহে আত্মবৌধ বিগলিত হয়, যতদিন না 
'বহির্জগৎ্ মন হইতে মুছিয়া! যায়, যতর্দিন না দেহ হইতে, জগৎ হইতে সংস্কার 
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€ইতে আপনাকে পৃথক্‌ করিয়! এ সমস্ত ভুলিয়া না থাক! ঘাঁর,ততক্ষণ আপনাতে 
আপনি থাঁকা যাত্স ন!; ততক্ষণ নিশুণ উপাগনার অধিকারও জন্মে নাই | 
এই কাঁরখে সারনবঙ্ষি ত দেহাগ্রাভিবানীর নিপুণ উপাপনা হইতেই পারে ন|। 
যে ভাবে স্ডিতিলান্ত করা সপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ অবস্থ! আর নাই, বিনা সাধনায় তাহা 
লাভ তে পরে না । জগহ নাই, জ?ৎ নাই, কোটীকর ধরিয়া চীৎকার করি- 
লেও মন ভইতে জগ রা ঘাযাইবে না অথবা জগৎ মিথ্যা! এই বোধ হইবে ন| | 
সর্বশান্ত্রেঃ সিনান্ত এই যে ভত্বঙ্ঞান, মনোন!শ, বাপনাঁকষ সমকালে অভাস 
করিতে হইবে! আরও ও বিন ভ্ষিতে ৪ বিনা বৈবাগ্যে জ্ঞান কিছুতেই 
জন্মিবে ন! অর্থাৎ অক্ঞানের নাশ কিছুতেই হইবে না। শ্রীভগবান্‌ বলেন_- 
“মন্তক্তিবিযুখানাং ছি শান্্মাবেষু মুহতাম্‌। 
নজ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ সাঁৎ তেষ।ং জন্মশতৈরপি ॥” 

দ্বিতীর মগ্ডণ ব্রন্মোসাদনা। বেদে ত্রন্মের ছুইটি রূপের উল্লেখ আছে। 
কিছুট আর নাই, এই জগৎও সৃষ্ট হন নাই) কেবল ব্রন্মই আছেন, এই এক- 
রূপ ) দ্বিতীয় রূপটি হইতেছে জগতে যাহা আছে তাহাই ব্রহ্ম ) সমস্তই ব্রহ্ম ) সর্বং 
খর্দং ব্রদ্ধ। অগ্তি ভংতি গ্রিয়টিই সর্বত্র আছেন) নাম কূপের আবরণটি ইন্দ্র- 
জাল মাত্র । নাঁমরূ্ণটি মায়। মাত্র । এই ত্রহ্ষকে বলে সগুণ ব্রহ্ম। নিগুন 
ব্রন্মের সহিত কিন্তু সগুণ ব্রদ্মের উপাধিগত ভেঙ্ব ভিন্ন মূলে কোন ভেদ নাই। 
অবিজ্ঞাত-স্বরূপ নিগুণ ব্রহ্মই মায়া-মশ্রয়ে সগ্তণ হয়েন। সগুণ হইলেও 
তিনি আপন!তে আপনিই থাকেন; তীহার স্বস্বরূপের বিচ্যুতি ক্ষণতরেও 
হয় না। কেহ বলেন, স্বস্বব্ূপে থাঁকিরাও সগ্ুণ হওয়।_-এই উক্কিতে আত্ম- 
নাশকর আত্মবিরোধ মাছে। আমরা বলি ইহা আদৌ অসম্ভব নহে। বৃদ্ধ, বৃদ্ধ 
থাকিম্নাও যেমন বালক সাঁজিতে পারে ; নাট/যাভনয়ে ভদ্রলোক ভদ্রলোক 
থাকিয়াঁ€ ধেষন চামাঁর সাজিতে পারে ; যাত্রার দলের বালক, যাত্রার বালক 
থাকিয়াও যেদন কক সাজিতে পারে, সেইরূপ তুরীয় ব্রহ্ম তীয় অবস্থায় সর্বদা - 
থাকিয়াও ছাগরৎ স্বপ্ন সুযুস্তিতে অভিমান করিয়া খেলা করিতে পারেন। সগুণ 
ব্রহ্গের অবতার হওরাটাও অভিনয় মাত্র। 'শাবার যে অভিনয়ে যত আত্ম-বিস্ৃ- 
তির প্রাবল্য থাকে, মেই অভিনয্বই তত স্বভাবিক হয়| কুকুর অভিনয় করিয়া 
চিরদিন ঘেউ করা থাকিলে, শৃগাল অভিনয় করিয়া চির দিন ফেউ করা থাকি- 
লেই তবে প্সভিনয় স্বাভাবিক হইল। 

'ই গীত। শান্্ে প্রীভগবান্‌ বলিতেছেন, “মৎস্থান সর্বভূতানি” আবার 
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তৎক্ষপাৎ বলিতেছেন «ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্ত মে যোগমৈশ্বরম্ ইত্যাদি। 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, সাধন-চতুষ্টন্ব সম্পন্ন হইয় ধিনি গুরুমুখে তত্বমন্তা্দির বিচার 
শ্রবণ করেন,-_করিয়া ধিনি সপ্তণ ব্রহ্মভাবে প্রবিষ্ট হইয়া “আমি সমস্ত” এই 
ভাবে স্থিতিলাঁভ করিতে পারেন, তিনিই বিশ্বরূপের উপাসক। সগ্ুণ ব্রন্মের 
উপাসনা ইহাই। 


তৃতীয়-_অভ্যাস-যোগে বিশ্বূপের উপাসনা । যিনি বিশ্বব্ূপে স্থিতিলাভ 
করিতে না পারেন, তিনি কোন একটি অবলম্বনে চিত্ত একাগ্র করিয্না সেই 
অবলম্বনটিকেই বিশ্বরূপে ভাবনা করিবেন। অভ্যাসষোগের অবলগ্বনটি ছুই 
প্রকারের হইতে পারে। (১) ভিতরের অবলম্বন, (২) বাহিরের অবলম্বন। 
ভিতরের এবলম্বণটি জ্যোতিঃও হয়, প্রণবও হয় অথবা ভিতরের মৃত্তিও হয়। 
বাহিরের অবলগ্থনটি স্থল মৃত্তি বা প্রতিমা । ধাহারা যোগী, তাহারা যম, নিয়ম, 
আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারক্ূপ বহিরঞ্কের সাধন! দ্বারা মনকে বিষয়-শূন্ত 
করেন) করিয়া ধারণা, ধ্যান, সমাধিরূপ অন্তরঙ্গ সাধন দ্বারা অন্তর্জ্যোতিকে 
বিশ্বূপে ভাবনা করেন। বাহার ভক্ত তীহারাও ভিতরের সুম্ম মূর্তি বা 
বাহিরের স্থুগ মুক্তিতে বিশ্ব্নপের আরোপ করিয়া উপাসনা করেন। মুস্তিটি ক্ষুদ্র 
হইলেও ধিনি ভাবন! করিতে পারেন এই মুত্তিই সেই অব্যক্তের মৃত্তি; ইনিই 
অধিষ্ঠান-চৈতন্তরূপে জলে, স্থলে, অনলে, আনলে সর্বত্র সর্ধভাবে বিস্তমান 
আছেন ; ইনিই অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং হইয়া আছেন ) ইনিই মুলে অবিজ্ঞাত- 
স্বরূপ, ইনিই আবার সগুণ বিশ্বরূপ_-ইনিই মহত্বত্ব, ইনিই অহংতত্ব, পঞ্চতন্মাত্, 
পঞ্চভূত ) ইনিই মহাদেবের অষ্টমৃণ্তি, ইনিই বক্ষ! বিষু মহেশ, ইনিই অন্তর্্যামী 
পুরুষ, ইনিই জীবের কর্দ্ধল প্রদাতা, ইনিই মোক্ষদাতা ) ইহারই সম্বন্ধে 
ৰলা হয়-_ 


কত চতুরানন, মরি মরি যাঁওত 
ন তুয়া আদি অবসান! । 
তৌহে জনমি পুনঃ, তোছে সমাওত 
সাগর লহরী মানা ॥ 


ইনিই স্বরূপে সচ্চিদানন্দ, তটস্থ লক্ষণে সৃষ্টিএস্থিতি গ্রলয়-কর্তা--সৃর্তি অব- 
লগ্বন করিয়া! এই ভাবে বিনি অভ্যাপযোগ সাধনা করেন, তিনিও সিদ্ধিলাত 
করিয়া! বিশ্বরূপে স্থিতিলাভ করেন; তৎপূর্ব্ণে দেহত্যাগ হইলেও শ্রীভগবান্‌ 
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তাহাকে মৃত্যুসংসার-সাগর পার করিয়। দিয়! থাকেন। “তেষামহং সমুদব্া মৃত্যু 
ংসারসাগরাৎ» ইতি । 

চতুর্থ__-মৎকর্ম-পরম হইবার সাধনা। ধিনি অভ্যাসযে'গও ন| পারেন, ভিনি 
ভগবদ্ভত্তি-উৎপাদক কর্ম করিবেন। এই সাধক প্রথমে নিগু ব্রহ্ম, সগুণ 
ব্রহ্ম এবং অবতারের কথ শ্রবণ করিবেন,_করিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিয়া, 
শ্রবধ হইতে আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত নবধ1 ভক্তির কর্ণগুলি করিয়া যাইবেন। 

শ্রীভগবান্‌ আথেন এই বিশ্বাসে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ পদসেবা, অর্চনা, 
বন্দনা, দাণ্ত, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নয় প্রকার কর্খে ভক্তি জন্মে। একাদশী- 
ব্রত, শ্রীমন্দির মাঞ্রনা, বিগ্রহের নিকটে দীপদান, পুজার দ্রব্য আয়োজন, পুষ্প- 
বাটিক! প্রস্ততকরণ, তুলসীমঞ্চে জলদান, পুজা, ভোগ, আরব্রিক, মন্দির- 
প্রদক্ষিণ, প্রেমভরে নৃত্যগীতাতি কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে ভক্তি জন্মে। সর্ব্ব- 
জীবে শ্রীভগবান্‌ আছেন-_সর্ধক্ষণের জন্ত ইহা! স্মরণ করিয়! সর্ধ্বজীবের সেবা, 
কোনরূপে জীবের অবমাননা না কর1-এই সমস্ত দ্বার ক্রমে অভ্যানযোগে 
সামর্থ্য জন্মে এবং তদ্দারা বিশ্বরূপের উপাদনাতে পৌছান যায়। 

যে সাধক ভগবতকর্মপরায়ণ, তাহার জন্ত শাস্ত্র অন্ততাবেও ভক্তি-উৎপার্দক 
কর্মগুলির নির্দেশ করেন। 

(১) সংসঙ্গ। 

(২) সৎকথালাপ-_ভক্তি গ্রন্থ চর্চা । 

(৩) ভগবানের গুণ স্মরণ । 

(৪) উপনিষদাদিতে ভগব্দ্‌-বাক্যের ব্যাখ্যা। 

(৫) আচার্ধ্যকে অকপটে ঈশ্বর ভাবন| করিয়! তাহার সেবা। 

(৬) পুণ্য কর্ম করা, ঘমনিয়মাদি সেবা, ভগবানের পূজায় নিষ্ঠা। 

(%) ভগবানের মন্ত্রজপ ও প্রার্থন!। 

(৮) ভগবত্তক্তের সেবা, সর্বভূতে ঈশ্বর-বুদ্ধি, বাহ্‌ বস্ততে বৈরাগ্য, শম 
বা অস্তরেন্দ্িয়-নিগ্রহ, দম বা বাহোন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ সাধন! । 

(৯) তত্ববিচার। 

এই সাধন! দ্বার! “ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেমলক্ষণ৷ শুভলক্ষণে” হে শুভ-লক্ষণে 
এই সাধন! দ্বারা গ্রেমভক্তির বিকাশ হইবে। 

মানদপুজা, স্বাধ্যায়, যোগ, ভিতরে প্রণাম, প্রদক্ষিণ ইত্যাদি ব্যাপারেও 
ভক্তি জগ্মে। ৃ 
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পঞ্চম--মদযোগ-আশ্রয়ে ফলসন্যান করিয়া কর্ণ করা। 

যিনি “মৎকর্দ্পপরম” হইতেও পারেন না 3--ভক্তি-উৎপ'দক কর্ম করিত 
গেলে ধাহার মনে হয় “মামার অনেক করব আছ; জী, পৃভ্র, কণ্ঠ, 
পরিবারের উপর কর্তব্য আছে, হাটবাজার আছে, পুজ কনার শিক্ষার ব্যবস্থা 
আছে, রোগীর সেবা আছে, প্রবন্ধ লেখ আ/ছ, সভাঁদমিতি কর! আছে, বন্ত তা 
করিবার জন্ত প্রস্তত হওয়া আছে, সংখদ্‌?ত্র পড়। আছে, চাকুরী বজায় 
রাখা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কর্তব্য যাহার আছে এইবপ ব্যক্তি. ণমৎ- 
কর্্মপরম” হইতে পারিবে না । এইরূপ বান্ছিও তাহার কর্মগুলিকে ঈখরে 
অর্পণ করিতে অভ্যাস করুক। ফল'কাঁজ্ষা না কায! ঈশ্বর-প্রীতি জন্ত-_ 
দাস যে ভাবে প্রভুর আজ্ঞ। পাঁলন করে, সেই ভাঁবে “তিমি প্রনন্ন হও” স্মরণ 
রাখিয়।, অহং অভিম!ন ন| রাখিয়া, ভাহার সমস্ত কম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া 
করুক-__ইহ!তেও ফগ্মন্নাসের সর্গে সঙ্গে ভাঁগার বর্শসর্যামের অধিকার 
জন্মিবে: তখন মংকর্্মপরমের উপাদনা দ্বায়। সাধকের চিত্তপুদ্ধি হবে, পরে 
অভ্যাস যোগ দ্বার! চিন্তর একাগ্র করর়া সেই জনক বিশ্বূণর উপাদন। করিতে 
পারিবেন ) পারির়া, নিঃসঙ্গ ভাবে গ্রিতিলাঁভ করিয়া উপ!দনার চরম ফল যে সর্ধ- 
ছুঃখনিবৃত্তিকূপ পরমানন্দপ্রাপ্ডি তাহাই লা5 কগিতে পাঁরিবেন। 

সমগ্র ধন্মটি এই । যেকেহ ঈশ্বর পশ্বন্ধে যাহাই করুক না কেন--সদগ্র 
ধন্মটির কোন না কোন অঙ্গ লইয়৷ তি'ন থাকিবেনই । 

যদি কেহ নক্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া এবং পক্ষপাতশৃন্ত হইয়া দেখিতে পারেন, 
তবে তিনি দেখিবেন যে, বৌদ্ধধন্ম, গ্রী্টানধর্্ম, মুননমানধর্, গারসীর ধন্ম্ম ইত্যাদি 
এই সমগ্র ধর্মেরই অঙ্গ। পূর্ণট দে+1 হন না বপয়াই বিরোধ । হিন্দুধর্ম এই 
জন্য কোন ধর্দের নিন্দা করেন না। পর্ণ, অংশের নিশা করিতে পারেন না 
কিন্ত অংশগুলি পৃর্ণটি না দেখা পর্যন্ত পরস্পর গপরম্পরের মহিত বিবাদ 
করিবেই। কবে জগৎ পূর্ণ ধণ্মটি দেখিবে? 


পপ পপ, শপ জজ 
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০1 
পুর্ব প্রবন্ধে আমগ দেবাইনাস্ছি সম্পূর্ণ ধর্মের পাঁচটি অঙ্গ। 
(১) নিগুণ উপাদনা--"আঁপনি আপনি ” ভাবে স্থিতি | 
(২) বিগর্ূপ উপাসনা--আপপিও বিশ্বরূপ ভাবে খিতি। 
(৩) অভ্যাস ঝ!গে বিগন্দপ কোণ অবলম্বন ধরিয়া 
উডই বে নমস্ত, নিরন্তর এই ভাবনা। 
ইহ] সম্পূর্ণ সঙ যে, জপতের বে বন্থই কেন অবলম্বন করনা, তাহার স্বরূপ- 
টিতে যাও দেখিংব, সন্ত গ্রণং জডুয়া সেই একই বন্ত ত'সিতেছে। জগ্টা 
এই বস্তকে দেগাইন। নি বিশ সেই এক বস্তুটি ঘেন এই জগং-রূপে 
সাজয়াছে থম ইহাই মনে হর! ইহাই বিশ্ববূপে বাঁওয়া। কিন্তু বিখবরূপে 
গিরাও আরও চক্ষু গদাঁদিত কর দেখিবে, এক সীমাশূন্ত “আপনিই আপনি” 
পদার্থের ঠিন গাঁ পরমণাস্ত, মন্দির চখন রাহত। তিনি স্থির সমুদ্রের 
মত আপন আনন্দে আপনি বিংভার, আপন জ্ঞানে আপনি মগ, আপন' ধ্যানে 
আপন সমাধিস্থ । অথবা কি ভাবে তিনি আছেন তাহা কে বলিবে? যাহাকে 
বেদও '্রকীশ করিতে পারেন না তাহার কথা বলিবে কে? তথাপি যে বলা 
যার, তাহা যেমন আকাশের এক স্থান দেখিয়া বল| হয় কি মহান্, কি অনপ্ত 
আকাশ দড়াইয়া আছে ! আকাশের “দখলানত যতটুকু চক্ষে আটে, কিন্ত 
কি মহান্‌, কি অনন্ত আকাশ! বণিলান। মনে মনে বেন কত কি দেখিলাম ! 
মনের উপরেও যদি কিছু থাকে তবে যেন ভিতরকার অনস্তে এবং বাহিরকার 
অনন্তে ফি যেন গন্ধ চাওয়াচারি হইদ্রা গেল--যেন অনপ্ত অনস্তকে স্পর্শ 
করিল..মন ও বাক্য সেই নিশ্তক্ধ অবলোকনকে ভাষা দিয়া বলিতে গেল-- 
বলিন-.কি মহান! কি অনন্ত! বলা কিছুই হইল না, দেখাও কিছুই হইল 
না--তথাপি বন! হইণ মহান! অনপ্ত ! অথণ্ড ! অপরিসীম ! 
একটু দেখি, একটু ভাবিষ্' স্তব্ধ হইয়া হিতরে বাহার আভাদ পাওয়া 
গেল,-ভিতরে যেন কে কাঁহাকে ছুঁইয়া, ভিতরে যেন আপনাকে আপনি 
দেখিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁভার কথা বলিতে গিদ্লা বলা গেলনা--ভাঁষা সেখানে 
পৌছিল না। আপনাতে আপনি স্থিতি হয় কিন্তু এ স্থিতির কথ। কেহ বলিতে 
পারেনা_-যেমন ভাবেই বল অনন্তকে সীমার মধ্যেই আনা হইয়া যাইবে, যদ 
কোন কিছু দিয়! তাহা প্রকাশ করিতে চাঁও। 
বলা হইল “আপনিই আপান”এইটিই তিনি। ব্রহ্ম নি ৭, নিরবয়ব, নিরা- 
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কার--তীহাতে কোন গুণ দাও বা অবয়ব দাও বা আকার দাও তিনি আপন 
স্বরূপে সর্বদা আছেন সত্য কিন্তু বুঝিলে তাঁহাকে সাকার করিয়া, গুণবান্‌ 
করিয়া, অবয়ব যুক্ত করিয়!। বিশ্বরূপের উপাসনা! কর--তাহাও যেমন সাকার, 
অবতার উপাসন। কর তাহাও সেইরূপ সাঁকার। বিশ্বরূপের উপাঁদনাতে, বা 
প্রতিমার মূর্তিতে যে উপাসনা, এই ছুই উপাসনাতে একই কার্ধ্য করিতে 
হইবে-_জড়টি ভুলিয়া ঠৈতন্টিকে স্পর্শ করিতে হইবে--তোমার উপাস্ত 
বিশ্বরূপই হউক বা কোন মূর্তিই হউক তাহাতে কিছুই আইপে যায় না। 
যাহাকে চিন্ত। করিয়া জড়ভাব বিগলিত করিতে পারিবে তাহাই তোমার 
তিনি-তাহাই “আপনি আপনি” । জড়ের আবরণট1__শক্তির ব্যক্তা- 
বস্থাটা--সেই অথণ্ডকে যা'হোৌক তা'হোক করিয়! দেখান মাত্র। সেই জন্ত বল! 
হইল, কোন অবলম্বন ধরিয়া বিশ্বরূপে যাইতে হইবে। বিশ্বরূপে পৌছিলে-- 
তবে এই অনস্ত কোটি জগৎ-তরঙ্গ যে, সেই পরমপণ্দের সর্ব নিয় পাদ্দের এক 
অতি ক্ষুদ্র স্থানে,_-ইহার ধারণ! হইবে। এই ধারণ দৃঢ় হইলে পরমপদে স্থিতি 
হইবে। 

বঙ্গের তুরীয় পাদটি মাত্র নিরাকার; অন্য পাদত্রয় সাঁকার। এই সাকার 
আবার দ্বিবিধ--উপাধিশূন্ত সাকার এবং উপাধিযুক্ত সাকার। উপাধিশূগ্ত 
সাকার তিন ভাগে বিভক্ত । ব্রহ্ষবিদ্ত/ সাকার, আনন্দ সাকার এবং উভয়াত্মক 
সাকার। উপাধিযুক্ত সাকারটিকে বলে অবিগ্া পাদ। এই অবিষ্তা পাদের 
এক স্থানে এই জগৎ-তরঙ্গ। শ্রুতির চিত্র আমরা দিতেছি। 


বর্ণ 


] 


নিরাকার ' সাকার 
( তুরীয় ) 





নির্াধিক সোপাধিক 
] (অবিস্াপাদ ) 


। 1 
্রঙ্ধবিস্ত। সাকার আনন্দ সাকার উভয়াত্মক সাকার 
(চিৎ) (আনন) (সৎ) 
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শ্রুতি বলেন-- পাদচতুষ্টযাত্বকং ত্রক্গ। 
কিং তৎপাদচতুষ্ট্ং ভবতি ? 
আবিদ্তাপাদঃ প্রথম: পাদ বিস্তাপাদে দ্বিতীরঃ 
আনন্দপাদস্তৃতীয় স্তণীকপাদশ্চতুর্থ ইতি। 

তত্রাধস্তনমেকং পাদমবিদ্ভাশবলং ভরতি। উপরিতনপাদত্রয়ং শুদ্ধ-বোধা- 
ইনন্দলক্ষণমমূতং ভবতি। তুরীয়ন্ত নিরাকারম্। সাঞারঃ সাবয়বো নিরবয়বঃ 
নিরাকারম্‌। তস্মাৎ সাকারমনিত্যং নিত্যং নিরাকারমিতি শ্রুতেঃ। 

তুরীয় পাদটি মাত্র নিরাঁকার। এই নিরাঁকারে স্থিতিই নিরাকরোপাঁনা 
ততিন্ন নিরাকারের অন্ত কোন রূপ উপাসনা হয় না। | 

ব্রন্দের উর্ধ বিপদ হইতেছে-_বিগ্তাপাদ, আনন্দপাঁদ ও উভগ্নাত্মক পাঁদ-_ 
এই তিন পাদ শুদ্ধবোধ-আনন্দ-অমৃতস্বূপ। এই তিন পাদকেও সাকার 
বলা হইতেছে। তুরীয় পাঁদটি নিরাকার । 

মাতেব হিতকাঁরিণী ভগবতী শ্রুতি আপনিই প্রশ্ন করিয়াছেন-_ 

নিরবয়বং ব্রঙ্ধ চৈতন্তমিতি সর্বোপনিষতম্থ সর্ববশান্রদিদ্ধান্তেষু শ্রুনতে। অথচ 
বিদ্ভানন্দ তুরীয়াণামভেদ এব শ্রয়তে। 

ব্রহ্ম চৈতন্ত নিরবয়ব। সর্ব-উপনিষদ্‌ ইহা বলিতেছেন। সর্ব-শাস্র-সিদ্ধাস্ত 
ইহা । আর বিদ্যাপাদ, আনন্দ পাদ, তুরীয় পাদ এই মকলই ত অভেদ। অভেদ 
ধদি, তবে এই সাকার ভেদ কেন? 

শ্রুতি উত্তরে বলেন-_বিগ্যা প্রাধান্তেন বিছ্যাসাকারঃ আনন্দ গ্রাধান্তেনানন্দ- 
সাকারঃ উভয় প্রাধান্তেনোভয়াত্মকসাকারশ্চেতি। বস্তু বস্তু অভেদ, কেবল 
প্রাধান্ মাত্রেই তেদ। 

ব্রহ্ম চৈতন্ত যেমন নিরাকার, নিগুপ) জীব চৈতন্তও সেইরূপ নিরাকার ও 
নিগুণ। মহাভারত শত সহত্র স্থানে বলিতেছেন__ 

“জীব নিগুণ ও দেহশৃন্ভ। কেবল ত্রান্তিবুদ্ধিগণ ভ্রমবশত:ঃ উহারে সণ ও 
দে ঘুক্ত বালা গণন৷ করে।” আবার বগিতেছেন__“এ জীবই শাশ্বত ব্রন্ 
বলিয়৷ অভিহিত হইয়া থাকেন |” অন্গীতা ৩০ অধ্যায়। 

নিরাকার পাদটি মাত্র মায়ালেশশূন্ত । অন্য ত্রিপাদ মায়াগুণবিপিষ্ট। 
মায়া পরিচ্ছন্ন বলিয়াই সাঁকা'র সাবয়ব বগা! হইল । কিন্তু স্বরূপতঃ ব্রহ্ম যে ভাবেই 
কেননা মায়াতে উপহত হয়েন, তিনি সর্বদা স্বস্বরূপেই অবস্থিত। সমুদ্রের এক 
দেশে তত্রঙ্গ উঠিলেও & তরঙ্গতাঁড়িত সমুদ্রাংশের মূলদেশে কিন্তু দেই পরমশাস্ত 

১৯ 
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চলনরহিত ব্রঙ্জই আছেন। উপরে তরঙ্গ উঠে, ভাসে, ভাঙ্গে মাত্র। ব্রহ্গ মায়া- 
কর্তৃক ঈশ্বর ভাবে__বা জীব ভাবে__যেরূপেই কেনন! প্রতিবিদ্বিত হয়েন, তিনি 
সর্বদাই আপন স্বরূপ প্র তুরীয় অবস্থায় আছেন। অন্য অবস্থাগুলি মায়! দ্বারা 
কল্পিত মাত্র-_মূলে সেই স্বশ্বরূপ। এই স্বস্বরূপে সর্বদ| অবস্থান__ব! “আপনিই 
আপনি” ভাবটিতে লক্ষ্য না রাখিলে শ্রুতি ঝা গীত ব্রহ্মমন্বন্ধে যাহ! বলিগ্কাছেন 
তাহা বিরুদ্ধ বোধ হইবে। 
' শ্রতি বলেন--"'আলীনো! দুরং ব্রজতি শয়ানো যাতি, সর্বতঃ” কঠ ২য় বল্লী 
২১শ শ্রতি। আসীন হইয়া দূরে ভ্রমণ করেন, শুইয়! থাকিয়াও সর্বত্র যান। 
তদ্দেজতি তন্নৈজতি তদ্দ'রে তদ্বদস্তিকে। 
তদস্তরস্য সর্বস্য তু সর্বান্তাস্য বাহতঃ। 
এজতি - চলতি, তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে, তিনি নিকটে 
তিনি সকলের অন্তরে, তিনি সকলের বাহিরে। 
গীতা এই নিগু'গ ও সগুণ ভাবে লক্ষ্য রাধিয়াই সর্বত্র বলিতেছেন 
“ন সত্তন্নাসছচ্যতে” ১৩১২7 পনিগুণং খুণভোজ, ৮৮ ১৩১৪ পদুরস্থং 
চান্তিকেচ তৎ”? ১৩১৫) “অবি্ভক্ঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ ,স্থিতম্ ১৩১৬: 
এক স্থানে বপিযাও দূরে ভ্রমণ করেন, শুইয়াও সর্বত্র গমন করেন--এই 
বাক্যগুলি একটু চিন্তা করিলেই বুঝ! যায়। যিনি অবিজ্ঞাত ন্বরূপ, মায়া- 
গুণাস্বিত, তিনি মায়া গুণে চলেন, স্বরূপে চলেন না ইত্যাদি। 
এই তিনটি অঙ্গের পরে আরও ছুইটি অঙ্গ বল! হইয়াছে। 
(৪) মৎকর্ম-পরায়ণ হও । | 
(৫) তোমার কম্ম আমাতে অর্পণ কর। 
এই শেষ ছুইটি-_কর্া, াঁর প্রথম তিনটি -উপাপনা। ইহার মধ্যে নিগুণ 
উপাসনাটি জ্ঞন। উপাসন! ও ভক্তি এক বল ক্ষতি নাই; কিন্ত নিগুণ- 
উপাসনা বণিলেই বুঝা যায়, যাহাকে উপাসনা ব| ভক্তি বল তাহাই জ্রান। 
বেদে ধেমন জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাঁণ ও কর্মকাণ্ড, এই তিনটি 
প্রকাণ্ড কাণ্ড আছে গীতাও সেই তিনটিকেই দেখাইতেছেন। কর্মগুলি না 
করিলে চিত্তগুদ্ধি হয় না) উপাসনা না! করিলে চঞ্চল মন ভগবত-রসে আগ্রত- 
হইয়! শাস্ত হয় নাঃ মন ভগবৎ-রসে না ভিজিলে “আপনাতে আপনি” ভাবে 
স্িতিলাভ কিছুতেই করিতে পারে না। 
কর্ম করিতে গেলেই নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে হইবে: ঘদি এই ভগবৎ- 
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আাজ্ঞ। পালন করিতে যাওয়া যাঁয়, ভবে কর্ম করিতে গেলেই, উপাঁসনা 
করিতে হইবে । উপাসনা করিতে গেলে, অবলম্বন হইতে বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপ 
হইতে আপনাতে আপনি ভাবে স্থিতি হইবেই। 
ধিনি “আপনাতে আপনি” ভাবে স্থিতিলাঁভ করিতে পারেন-তাহাঁর জন্ত 
কর্্মও আবশ্তক নহে, উপাসনাও আবহীক নহে। বিনি বিশ্বরূপ উপাদন! 
করিতে পারিতেছেন-খিশ্বব্দ্ধাণ্ডের যে কোন বস্ত হউক না কেন, সেই বস্ত 
স্থরূপ হউক বা কুরূপ হউক, মগ্ষ্য হউক বা পশ্খ হউক, শক্র হউক ব' মিত্ত 
হউক, বিষ্ঠা হউক বাচন্দন হউক, ধিনি সেই অধিষ্ঠান চৈতন্তাকে দেখিযা--. 
সর্বত্র তীহাকেই দেখেন, ভেদাভেদ কিছুই দেখেন না, কগৎ ধাহার নিকট 
সাক্ষী চৈতন্ত, তিনি মাবার অন্ত কি অবণম্বন করিয়া! অভ্যাসযোগে সাধনা 
করিবেন? যিনি বিশ্বরূপে গিয়াছেন, তাহার অভ্য।সযোগে প্রয়োজন নাই। 
কিন্তু ধিনি সর্বত্র সেই বস্তকে দেখিতে পান ন!, “বান্দেৰঃ সর্বমিতিঃ এই জ্ঞানে 
এখনও যিনি পৌছিতে পারেন নাই, ধিনি সন্ন্যাসী হইয়াও নিজের দেহ 
রক্ষার জন্য মাংসাদি ভক্ষণরূপ হিংসাবৃত্তি রাখেন, ধিনি “অহ! সর্বভূতানাং 
মৈতঃ করুণ এব ৮* হইতে পারেন নাই-_বাহার হর্ষ, অর্ধ, ভয়, উদ্বেগ এখনও 
যায় নাই, ধিনি এখনও শন্তের অপেক্ষ! করেন, ধিনি ভিতরে বাহিরে এখনও শুচি 
হন নাই, ধিনি এখনও সর্বদা! অনলস নহেন, বিশ্রাম এখনও ষাহার দরকার 
হয়, সান্ধাভ্রমণ এখনও ধাঁহার চাই, যিনি পক্ষপাতশুন্ত উদাসীন এখনও নহেন, 
যিনি সর্ধারস্ত পরিত্যাগী নহেন, ধিনি শীতোষ্ মুখ দুঃখে সম এখনও হন নাই, 
যিনি 'সমঃ শত্রৌ। চ মিত্রে চ তথ! মানাপমানযো% এখনও হইতে পারেন লাই, 
ধিনি তুন্যনিপ্দান্ততির্মৌনী নন্বপ্টৌট যেন কেনচিৎ এখনও নছেন, ফিনি 
এখনও “অনিকেতঃ নহেন, তাহার জন্ত এখনও অভ্যাদধোগ আবস্টক। 
ুর্তিপূজাই করুন বা জ্যোতির্ভাবনাই করুন-মথব! বিশ্বাসে যাহাই কেন 
না অব্লন্ধন করুন বা কোন গুণের পুপ্জাই করুন, তিনি সাকারো- 
পাগক। 
উপাঁপনাতে উঠ্ঠিতে হইলে. সকলের জন্যই কর্ম আবশ্তীক। তবেকি 
. এখানে ইহাই বল! হইল যে, ধিনি কর্মমার্মে মা:ছন তিনি উপাসনা করিবেন 
ন!? না, ইহা ভূল। 
মৎকন্খ্পরম হওয়ার. অর্থ £কর্শদারা তাছার উপাপনা-স্থলভাবে 
মন্দির মঙ্জনা (নেহ-মন্দিরও ধর্তায) মালা গাথা, আারতি করা ইহা তত 
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থাকিবেই। আবার কর্ধার্পণেও মনে মনে স্মরণরূপ উপাসনা! ত আছেই। 

তবেই হইল কর্ম ও উপাননা সমক'লেই করিতে হইবে-_স্থুলে উপাসনা ও 

হৃস্ষে উপাসন। উভয়ই চাই, জীব-পেবাতেও উপাসনা চাই, আবার মানসেও . 
উপাসনা চাই। সমকালে এই গুলি হওয়া আবগ্তক। এই জন্ত আর্য্- 

জাতি নিত্যকর্মগুলিকে তিন বেলার কার্ধ্য রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে যে যেমন 

অধিকারী তাহাকে সেইরূপ কর্ণ করিতে বলিয়াছেন। 

আমরা গীতা হইতে দেখাইতেছি আত্ম নিগুপ। জীবাম্াও নিগুণ। 
পরমাত্মাও নিগুণ। আত্মা সর্বথা “আপনিই আপনি” তাহার সদৃশ অন্ত 
কোন বস্ত নাই_তিনি অন্য কোন বস্ততেও মিশ্রিত হন না। মহাভারত ও 
এই কথা বলিতেছেন। বেদও এই কথা বলিতেছেন। এইটি ফ্রবসত্য। | 

আত্মা নিগুণ হইলেও তাহার অনির্বচনীয় শক্তিদ্বারা কাহার গুণদঙ্গ 
হয়) তখন তিনি গুণবান্‌ মতন হয়েন। 

এ কথা সকলেই অনুভব করিতে পারেন ষে নিতান্ত জড় অবস্থা আসি 
লেও মানুষ বলিতে পারে--এখন তমোগুণ আসিয়াছে--তা আন্বক, মামি গুণ 
নহি-_-আমি আপনিই আপনি, গুণের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই। তবে বহু- 
কাল হইতে গুণের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া আমি গুণের বশ হইয়া গিয়াছি। 
এই গুণবশ্ঠত। দূর করিবার জন্য আমাকে শক্তির উপাঁদন! করিতে হই- 
তেছে। প্রকৃতির হস্ত হইতে, মনের হস্ত হইতে, মুক্তিজন্য আনি কর্ম ও 
উপাদন! করি। 

মনকে রাগ দ্বেষ শূন্ত করিবার জন্থ আমি জগতের সমস্ত বস্তর সহিত 
ষে ক্ষণগ্থায়িত্রদোষ-জড়িত, তাহাই আলোচনা করি) সমস্তই নশ্বর-_ইহ! 
দেখিয়। দেখিয়। আমি সর্ববস্ততে আস্থাশূন্ত হই--আরও প্রথম প্রথম আমি 
মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা দ্বারা রাগ দ্বেষ জন্ন করিতে চেষ্টা করি। আবার 
মনের কামনা ত্যাগজন্ত উপরোক্ত বহিরঙ্গ সাধনার সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ 
প্রণব জপ লইয়া থাকি এবং বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা আমি মনকে বশীভূত 
করিয়া! বিচার দার প্রকৃতি হইতে আপনাকে ভিন্ন ভাবনা করিয়া “আপ- 
নিই আপনি” ভাবে স্থিতিলাত করিতে .চাই। ইহার সহিত মনকে সরস 
করিবার জন্ত উপাসনাও করি। 

আমরা পুনঃ পুনঃ গীতার সম্পূর্ণ ধর্ম আলোচনা করিতেছি--ইহার 
উদ্দেগ্ত জগতে যে ধর্মগুল চলিতেছে তাহ! এই গীতোক্ত ধর্শেরঃকোন্‌ অঙ্গ 
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ইহা! দেখাইবার জন্য? যদি কেহ আধুনিক কোন তুলধর্শ প্রচার করিতে 

চাহেন_ভাহার তুল কোন্‌ স্থানে হইতেছে, অথবা সনাতনধর্ষ্বর কোন 
অঙ্গকে যদি কে€ছ ভুল প্রমাণ করিতে চাহেন,, ভাহাতেও তিনি নিঞ্জে কিরূপ 
্রান্তির মধ্যে আছেন--আমাদের ধারণ গীতার সম্পূর্ণ ধর্ম বুঝিতে পারিলে 
উপরোক্ত ভ্রম সংশোধন করা বায়। তবে, যে গীতা মম্বন্ধে পাওয়1 যায়__ 
'অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বোত্ত ন বেত্তি বা_অগব। 


কৃষ্ণো জানাতি বৈ সমাক্‌ কিঞ্িৎ কুস্তীনৃতঃ ফলম। 
ব্যাসো বা ব্যাসপত্রো! বা যাজ্ঞবস্ক্যোহধ মৈথিলঃ। 
সেই গীত! আমরাই যে ঠিক বুৰিয়াছি, এরূপ মনে করাও বাতুলতা 
মনে করি। আমরা প্রীণপণ করি বুঝিতে--এবং এইজন্ঠই বলিতেছি এই 
বিষয়ে যত অধিক আলোচনা হইবে ততই, স্বধর্ণের প্রতি কুধর্ের গাত্রবল 
অথবা সতাধর্শ্বের পতি অপধর্ষ্বের নিন্দা, সকলেরই বোধগমা হইবে_ অন্ততঃ 
ইহাও বুঝিতে পারা যাইবে কোন্টি সতাধর্্ম কোন্টি অপধর্্ম বা গান্রবলের 
ধর্ম । 
এতন্্ার! মন সংশয়শুন্ত হইলে তবে ঠিক সাধন! করা যাইবে। 
সাকার বান, নিরাকার বাদ, অবতার বাদ, পুজাপদ্ধতি, উপস্থিত জগৎ 
উন্নত হইতেছে কি না, একবার মানুষ হইলে আবার সে পণ্ড হইতে পারে 
কি ন! ইত্যাদি মতের ্রান্তিগুলির মীমাংসা মহজেই করা যায়, যদি আমর! 
সম্পূর্ণ ধর্মুটি বুঝিতে পাঁরি। 
গীতা অন্ততঃ একটি সম্পূর্ণ ধন্্ দেখাইতেছেন--আঁমরা যতই ইহা বুঝিতে 
চেষ্ট! করিব ততই ব্যক্তিগত, জাতিগত, এমন কি সমগ্র মানবজাতির ইহাতে 
বিলক্ষণ উপকার হইবে। এই সমস্ত কারণে আমরা ইহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা 
করিতেছি। 
(৭) 
পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে আমরা সম্পূর্ণ ধর্মের মঙ্গ বা অবস্থাগুলির আলোচন। 


করিয়াছি। ্‌ 
এই প্রবন্ধে নিষ্নলিথিত বিষয় গুলি আলে।চিত হইবে । 
(১) সম্পূর্ণ ধর্ানু্ঠানে সাধকের মধো কোন্‌ কোন্‌ গু'ণর উদয় হইবে। 


ণ্ধন্থাহমৃত পানের গুণ* ইহাই প্রথম আলোট্য। 
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(২) সম্পূর্ণ ধ্ানুষঠানে ষে আত্মদর্শন হয়, তাহাতে আত্মাকে কোন্‌ কোন্‌ 
ভাবে দর্শন করা যায়? 

(৩) যেসাধক আয্মদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তীহীর কোন্‌ কোন্‌ গুণ 
থাকা আবশ্বাক ? 

(8) সম্পূর্ণ ধর্মের থে পাঁচটি অবস্থা বলা হইগ্নাছে, তাহা লাভ করিতে 
হইলে কি কি সাধনা করিতে হয়। অর্থাং নিপুন উপাসকে। সাধন! কি? 
বিশ্বক্ূপ উপাসকের কোন্‌ সাধনা? অভ্যাসযোগী কোন্‌ সাধন! লইম্া থাকেন? 
কর্মযোগীরই বা সাধনা কিরূপ? সর্কর্মার্পণ হিনি অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে 
কি সাধনা করিতে হইবে? 

এই সাধনাগুল উল্লেধ করাই আমাদের মুখা ইদ্দেন্ত । প্রথম তিনটি 
প্রশ্নীলোচনা এখানে গৌণ। গীত! এই সমস্ত ব্যাপার দেখাইয়াছেন। আমরা 
তাঁগ বুঝি গীতাঁর আজ্ঞা পালন করি, দেইব্প অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই; ইহাই 
উদ্দেস্ত। 


ধন্মান্ৃত পানের গুণ। 


নিগুণোপাসন!, সগুণোপাসনা, অভ্যাসষোগে সগুণ বিশ্বরূপ, মত্কর্্ম পরম 
সাধন! ও (দাসভাবে) সর্বকন্মফলত্যাগ সাধন1-_এই পর্থাঙ্গ তপস্তার কথা উল্লেখ 
করা হইয়াছে । 

ক্রম অনুসারে উপাসন1 করিলে যে ধর্মের উদয় হয়, তাহাই সম্পূর্ণ ধর্ম 

এই ধর্ম অমৃতস্বরূপ। গীতা ইহাকে ধর্দ্মামৃত বলিতেছেন। এই অমৃতময় 
ধর্্মস্ধ! পান করিলে, সকল জাগা, সকল তাপ চিরতরে শান্ত হয়। 

এই ধশ্দামৃত পান করিলে যে গুণরাশি মানুষকে অনস্কৃত করে, গীতা বু 
স্থানে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। 

মনুষ্যজাতির যে কেহ এই ধর্ামৃত পাঁন করিবেন, তিনি কোন ভৃতের 
প্রতি:দ্বেষ করিতে পারিবেন না। সর্বজীবে আত্মভাবে ব্যবহার হইয়! যাইবে। 
আপনাকে গীড়া দিতে যেমন কেহই চায় না, কেনন! আমাদের আত্মাই যে 
আমাদের অতীব প্রিম্ব-সেই আত্মদেবই যে আমাদের ঈপ্িততম, তিনিই ষে 
আমাদের দেবতা, আমাদের দগ্জিত, আমাদের রমণীয়দর্শন--তাছার গড়া, 
আত্মদেবের যাতনা যেমন আমর! ইচ্ছাপুন্্বক দিতে প্রস্তুত নঙি,-- সেইরূপ সর্বব- 
রানীর দেহ, সর্ব জীবের দেহসমষ্টিরূপ এই ইন্ত্িয়গোচর বিশাল ব্রহ্জা্ড সমন্তই 
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আমার হৃদয়ের রাজার, আমার ঈপ্পিততমের, আমার দয়িতের, আমার দেবতার, 
আমার একমাত্র রমণীক়-দর্শন আতম্মদেবের মন্দির, আমি ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই ইচ্ছা 
করিয়া নষ্ট করিতে পারি না) কোন জীবহিংদা করিলে, কোন গ্রাণিদেহকে 
ক্লেশ দিলে, পাঁছে সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অসন্তোষ উৎপন্ন হয়-. 
বুদ্ধিপূর্রক আপনার অসন্তোষ যেমন করা যাক্ধ নাসেইরূপ কোন জীবকে 
ব্যথা বা কলেশও দেওসা যায় না। 

ধিনি এই ধর্থামৃত পান করিয়াছেন, অন্তে তাহাকে ভিংদা করিলেও 
তিনি গ্রারবক্ষ্ হইতেছে ভাবি! সেই আম্মদেবের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, 
দেই হৃদগের রাজাকে স্মরণ করিয়। করিয়! সমস্তই সহ করিতে পারেন লয় 
বিক্ষেপ, লাভ অলাভ, জন্ম পরায়, সুখ ছুঃখ, শীত উ্ণ, তিরস্কার পুরস্কার, 
নিন্দ! স্ততি, দেহের পীড়া, দেহের স্বাস্থ্য --সমস্তই তিনি সহ্‌ করিতে পারেন। 

লোকে ধাহাকে উত্তম বে, তাহাকে তিনি হিংসা! করেন না) লোকে বাহাকে 
তাহার সমান বণে, তাহার সঙ্গে তাহার মিত্রত। হয়; লোকে যাহাকে অধম বলে 
তাহাকে জ্ঞান দেখিয়া তাহার প্রতি তাহার. করুণ! হয়। কোথাও অহংকার 
হার নাই, কারণ তীহার অহংতা৷ প্রসারিত হইয়। সেই সর্ববান্ত্য্যামী, সর্বা- 
ধিষ্ঠানতৃত, সর্ান্সথ্যত শ্রীটচতন্তে মিশিয়াছে; কোথাও তাহার মমতা নাই, 
কারণ তাহার মমতা প্রসারিত হইয়া সকলকেই আপনার করিয়া ফেলিয়াছে-_ 
হায়! জগৎ কৰে এই ধর্দমামৃত পান করিবে? গীতা আরও বহুগুণের উল্লেখ 
করিতেছেন । সদ সন্তোষ, অগ্রমত্ত, সংযত-ম্বভাব, স্থিত প্রজ্ঞ, মন্তক্ত, যিনি 
কাহারও পীড়ার কারণ নহেন, তাহাকেও কেহ গীড়! “দয় না ইত্যাদি। আমরা 
বলিতেছি, এই সম্পূর্ণ ধর্ধাটির পূর্ণভাবে পালন ন! করা পর্যন্ত মানুষের কুদরত 
থাঁকিবেই ৷ আমার ধর্মট ভাল আর সকলের ধর্ম নন্দ, আমার ধর্মটি আশ্রয় না 
করিলে জী পাঁপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না, আমার ধর্ম ভিন্ন পবিভ্রতা 
কোথাও নাই, অন্য ধর্মের বছুদোষ ইত্যাদি কদর্ধ্য ব্যবহারে জগতের শাস্তি 
কিছুতেই থাকিতে পারিবে না। | 

শ্্ীগীত। দ্বাদশ অধায়ের ১৩শ শ্লোক হইতে ২০শশ্লোকে এই ধর্মমামৃতের উল্লেখ 
করিগাছেন। গ্লোকগুলি কণস্থ করিয়া রাখা উচিত। 

(৮) 
কোন্‌ কোন্‌ ভাবে আত্মদর্শন হয়। 
ধাঁহারা আত্মদর্শন করিয়াছেন, তাহারা জানেন থে মাযার আদি নাই; 
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তিনি সৎও নহেন,অমৎও নহেন) তিনি সর্ব পাণি-পাদ-অক্ষি-শিরো-মুখ বিশিষ্ট ) 
তিনি সর্ক্িয়বর্জিত. কিন্তু ইন্দ্িয়ের গুণে প্রতেবিদ্িত ) কাহারও সহিত তাহার 
কোন সম্পর্ক নাই, অথচ তিনি সকলের আধার ; সত্বরজস্তম কোনও গুণ 
তাহাতে নাই, অথচ তিনি গুণের পালক) সর্দজীবের বাঁহরেও তিনি, অন্তরেও 
তিনি) স্থাবরও তিনি, জঙ্গমও তিনি; অতি স্ুক্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয় ) দুরেও 
তিনি, নিক্টেও তিনি , তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্ত মত; তিনি স্ষ্টি স্থিতি 
প্রলয় কর্তা; তিনি হুর্ধ্যাদিরও প্রকাশক; তিনি প্রক্কতিরও অতীত ; তিনিই 
জ্ঞান, তিনিই চেয়, তিনিই জ্ঞানগমা ) তিনিই দলের বুদ্ধিতে অবস্থৃত। 

আত্মার পুর্বলিখিত ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই আত্মা যে নিখণ 
হইয়াও সগ্তণ ইহ। বুঝিতে পারা যাঁয়। 

আমর! আত্মনর্শনেচ্ছুর যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্তক - তন্মধে) দেখাইব 
আত্মদর্শনেচ্ছ সর্বদ| বেদাস্তার্থ আলোচনা করিবেন 

উপনিষদ্গুলিকেই বেদাস্ত বলে। 
তিলেধু তৈলবব্বেদে বেদাস্তঃ স্থ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ 

তিলে যেরূপ তৈল থাকে, বেদের মধ্যে সেইরূপ বেদান্ত বা উপনিষদ্‌ 
প্রতিষ্ঠিত। 

গীত যেরূপ ভাবে নিপুণ ও সগ্তগ ব্রন্মের কথা একসঙ্গে বলিতেছেন, 
উপনিষদ্ও সেইরূপ ভাবে বলিগ্নাছেন, ইহা সকলেই দ্বীকার করিবেন। 
অনেকে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, হিন্দুশান্ত্র হেয়ালীতে পূর্ণ ইহাও বলিয়া 
থাকেন। যাঁহ! বুঝিতে পাঁরা যায় না, তাহা হেয়ালীই বটে ! 

“আদীনো দুরং ব্রজতি শয়ানে যাঁতি সর্বতঃ 1৮ কঠ ২য় বল্লী, ২১শ শ্রুতি। 

্রক্ম বপিয়া থাকিয়াও দূরে বেড়াইতেছেন; আত্মা শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র 
গমন করিতেছেন। গুনিতে অসম্ভব মত, কিন্তু কথাট! ঠিক। সকলেই বুঝিতে 
পারেন মানুষের দেহটি ঘরে বলিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্ত মনটি অন্ত স্থানে 
ভ্রমণ করিতেও পারে। মনের শক্তিই যদি এইরূপ, তবে আত্মার শক্তি কতদূর? 
শ্রুতি আরও বলেন। 

“তদেজতি তন্নেজতি তব্দংরে তথ্দস্তিকে। 

তদন্তরস্ দর্বন্ত তু সর্বস্তান্ত বাহাতঃ1” ঈশ৭। 

তিনি চলেন, তিনি চলেন না ; তিনি দুরে, তিনি নিকটে; তিনি সকলের 
অন্তরে, তিনি সকলের বাহিরে । শ্রুতির এই সমস্ত উক্তি--ধিনি শ্বরূপে নিগুণ, 
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তিনি স্বস্বরূপে থাকিয়াও রে স্বগুণ ভাব অবলম্বনে গুণবান ও ক্রিয়াশীল হয়েন, 
তাহাই দেখাইবার জন্ত। সাধনার কথ! অলোচনাকালে আমর! ইহ! বিশেষ 
করিয়া দেখাইব। 

আত্মার এই সমস্ত ভাবের কথা,গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১২শ শ্লোক হইতে 
১৭শ শ্লোকে শিখিত হইয়াছে । 

“অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসছুচ্যতে |” 
“সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ” ইত্যাদি । 

আমরা আজ কাল দেখি, সকলেই বলেন সত্য অনুসন্ধান কর। ঈশ্বর সম্বন্ধে 
সত্যান্থন্ধানই সর্ব প্রধান সতানুসন্ধ'ন। যে ধর্ম ব্রহ্ম চৈতন্য, ঈশ্বর চৈতন্য, জীব 
চৈতন্য সম্বন্ধে সত্য মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে না,সেই ধর্ম ঈশ্বরকে বিশ্বাসের 
বস্ত মাত্র নির্দেশ করিয়া নীতি লইয়াই থাকে। ঈশ্বরের নাম করিয়া, নীতি 
অবলম্বনে মানুষকে উন্নত করিবার চেষ্টাই এই সমস্ত ধর্মের উদ্দেগ্ত । কিন্তু এই 
সমস্ত ধর্মে ব্যাবহারিক জীবন উত্থান পতনের স্পন্দনে স্পন্দিত হইলেও, এই ধর্ম 
শাস্তি দিতে পারে না। যতক্ষণ না জীব ও ঈশ্বরকে জানা! যায়, যতক্ষণ না জীবের 
সহিত ঈশ্বরের সঙ্বন্ধ বিজ্ঞানচক্ষে দর্শন কর! যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব কিছুতেই 
দুঃখের হস্ত হইতে এডইতে পারে না। বেদাদি শান্তর এই ন্ট জ্ঞানই একমাত্র 
মুক্তির কারণ, ইহ! উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্বাসের ধন্ম মানুষকে জ্ঞানপথে চালিত 
করিবার সর্বনিম্ন ভূমিকা। এই সর্বনিয্ন কুমিকাতে আট্কাইয়! থাকিলে, জীবনের 
উদ্দেশ্ত সাঁধিত হইল নাঁ। যাহারা বলেন, আমরা বিশ্বাপ করিয়াই থাকিব, বাকী 
যাহা তাহা ঈশ্বর করিয়। দিবেন _ তাহাদের ইহাও বিবেচনা কর! উচিত--ঈশ্বর 
ষাহাদের বাকাটুকু করির়! দিয়াছেন_তীহাগাই ঝনিতেছেন, ঈশ্বরকে জানা 
আবগ্তক। এভগবান্‌ নিঙ্গেই বলিতেছেন, “দাম ধুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপ- 
যাস্তি তে” তোমাকে আম সেই ৫দ্ধ প্রদান করিব, যাহাতে তুমি আমাকে 
পাইবে। ঝুঁ্র কাধাই |বচার। শ্রীভগবান্‌ জীবকে বিচার দিয়া থাকেন 
ইহাই তাহার অনুগ্রহ। হাত ধরিয়া কাহাকেও ভব সংপার পার করিয়া দেন 
না। মানুষের স্বভাবই এই যে, সে যাহা পরে পাইবে তাহা পুর্বে জানিয়া, 
এ উচ্চাবস্থায় যাইবার জন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে। দেই জন্ত জ্ঞানাকাজন 
সকলেরই স্বাভাবক। শুধু বিশ্বাস লইয়া চলিলে জ্ঞানাকাঙ্ষার তৃপ্তি নাই। 
কাজেই মান্থষের সুখ কিছুতেই হইতে পারে ন!। যে গুলি বিশ্বাসের ধর্ম, সে 
গুলিও ঠিক বিশ্বাম লইয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বরকে জানিতে বাইও নাঁ-এ 

চু 
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উক্তি তবে নিতান্ত অস্থাভাবিক। এখানে এইমাত্র বলিলেই বোধ হয় পর্যাপ্ত 
হইবে যে, যাহা! জানিতে হইবে তাহ1 উত্তমরূপে জানাই আবশ্তক | যতক্ষণ না 
সতো উপনীত হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যান্ত বিচার করিতে হ্টবে। যে ধর্্নে বিচা- 
রের অন+দর, সে ধর্ম বথার্থ-নাধকে আপনার ভাবে সন্তুষ্ট রাখিতে পাকিবে না। 
আমরা এই কারণে বেদ প্রমুখ শাস্ত্রে ব্রহ্ম,ঈশ্বর, ভীব সম্বন্ধে যাহা সত্য ব'লয়া 
নির্ধারিত হইয়াছে, গীতোক্ত সম্পূর্ণ ধর্ম হইতে তাহাই নেখাইতে চেষ্টা করি- 
তেছি। এক্ষণে অতি সংক্ষেপে সেই মীমাংসা উল্লেখ করা হইতোছ মাত্র। 
ব্্ষ, পরমাম্া, আম্মা ইত্যাদি শব্ষে সর্বব্যাপী পরিপূর্ণ চৈতন্থকেই লক্ষ্য 
করা হয়। উপাধি জন্তই আত্মার বছ নাম। “ম্ফটিকে নানাবিধ বর্ণের পদার্থ 
প্রতিবিষ্বিত হ'ল উঠা ষে প্রকার ন'নারূপে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়__অথও সচ্চিদানন্দ 
পরমাত্মাও সেইরূপ মায়াপ্থারা বিবিধ নামরূপে পরিচ্ছিন্ন (মত) হইয়া বিচিত্র 
বিশ্বব্ধপ ধারণ করেন। এক বাক্তিই ক্রিয়া ও কর্মভেদে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে 
অভিহিত হয়েন, মহৈশ্বর্ধ্য পরমাত্মাও সেরূপ কর্মরন্ডেদে বিবিধ নামরূপে উক্ 
হইয়! থাকেন। মায়ার মনোমুগ্ধকর নৃত্য-বি'হাহিত চিত্বেই ভেদজ্ঞান আধিপত্য 
করে--মারামুগ্ধ ব্যক্তিই কাধ্যকে কারণ হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্‌ সামগ্রী ভাবিয়া 
থাকেন। অর্ধ্য শান্ত্রগ্রদীপ। 
উপনিষদাদিতে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব সম্বন্ধে মীমাংসাঁ-বাক্য এইরূপ £-_ 
যে আত্মদর্শন দ্বারা জরামৃত্যু পুনর্জন্মা্দ দুর্র করিতে পারা যায়-সেই আত্মা 
আপন স্বরূপে আপনিই আপনি। আত্মার স্বম্বরূপটি নিগুণ। নিণুপ ব্রহ্ম হইতে 
যখন মণির ঝলকের মত মায়ার উদ্ভব হয়, তখন সেই ব্রহ্গ স্বস্বরূপে থাকিয়াও 
আত্মমায়ার সঙ্গ করেন। মায়! যদি আত্মার ধর্ম হইত, তবে মায়ার সহিত আত্মার 
সঙ্গ হয়_ইহা বলা যাইত না। ধর্ম-ধন্্ীর সঙ্গ কি? যাহা হউক মায়ার সঙ্গ 
হইলে আত্মার নাম হয় পুরুষ, সণ ব্রহ্ম, বিশ্বরূপ ঈশ্বর, অস্র্যামী, সমষ্টি স্থিতি 
প্রলয় কর্তা ইত্যাদি । 
আর মায়ার নাম হয় অব্যক্ত, প্রধান, প্রকৃতি,সত্বরজস্তমের সম্যাবস্থা ইত্যাদি 
প্রক্কতির গুণে ভগবান্‌ মত হইয়া! পুরুষ কিরূপ হয়েন, গীতা তাহা ১৩২১ 
শ্লোকে বলিতেছেন । বলিতেছেন, প্রক্কৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়াও এবং প্রকৃতির 
পরিণাম যে এই দেহ--এই দেহে অধিষ্ঠান করিয়াও সেই পুরুষ উপদ্রষ্টা, সাক্ষী, 
অনুমস্তা, ভর্তা, ভোক্ত1, মহেশ্বর, পরমেশ্বর | 
জীব সর্বদ! ন্মরণ রাখুক, জীবেব দেহে এই পুরুষ আছেন। এই পুরুষই 
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প্রক্ুতিতে অধিষ্ঠান করিয়া প্রন্কতির গুণ সকল ভোগ করেন। যখন প্রকৃতি 
তাহাকে নানান্‌ ভোগ করাইয়াও কিছুতেই স্ববশে আনিতে পারেন না, তখন 
তিনি ঈশ্বর। যখন প্রকৃতির গুণসঙ্গে তিনি বদ্ধ হন, মুগ্ধ হন, “আমি, আমার” 
ইহ।তে জড়ি 5 হন, তখনই তাহার জীবত্ব ঘটে এবং সদসৎ যোনিতে তাহার পুনঃ 
পুন: জন্ম হয়। প্রকৃতি জড় । ১৩।২*শ গ্রেরকে বলা হইয়াছে, তিনি কার্য কারণ 
রূপে পরিণত হন-_ পুরুষের সান্ধ্য বশতঃ | কিন্তু স্থথ ছুংখ, শোকমোহাদি ধর্ে 
জড়িত পুরুষ বাঁ জীবাম্মা_-ইহ! প্রর্কৃতিসঙ্গ বশতঃই তাহার হয়। প্ররুতির 
ধর্ম তীহাতে আরোপ হন মাত্র । এই বে প্রকৃতি-_তীাহার বিকার ও ত'হার 
গুণ এবং তৎ্সঙ্গে জড়িত পুরুব -ইহারা উভয়েই অনাদ্দি (১৩।১৯)। মণির 
. ঝলকের মত মা, ব্র্ধ হইতে উঠেন--উঠিলেই ত্র্ধ ও মায়া, পুরুষ ও প্রকৃতি 
সাজেন। ইহা অনাদ্িকাল হইডেই হইতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি 
হইলেও অনন্ত নহেন। কেননা ব্রন্ধ যখন স্বস্বক্ূপে আপনিই আপনি ভাবে 
অবস্থান করেন, তথন প্রকৃতি পুরুষ থাকেন না, মায়াও থাকেন না। সমস্ত 
স্পন্দন, সমস্ত স্পন্দনান্সিকা নক্কর্লশাঞ্রূপা মা, তখন পরমশীস্ত চলনরহিত 
শক্তিমান স্পর্শ তাহার সহিত অভিন্ন হইয়া! যান। এই অবস্ঠায় মায় আছেন 
বা নাই কিছুই বলা যায় না। তিনি অনির্বচনীরা। সেই জঙ্ত বলা হইল, অনাদি 
হইলেও ইহাদের অন্ত আছে। | 

প্রকৃতি ও পুরুষই ক্ষেত্র ও ক্ষেবরও্ড ) অপরা ও পর! প্রক্কৃতি। যাহার এই 
দুই প্রন্কৃতি তিনিই আম্মা, তিনিই নিগুণ, তিনিই আপনি আপনি । 

আত্মদর্শনেচ্ছ, কোন্‌ কোন্‌ ভাবে আস্মাকে দর্শন করেন? পুর্বে যাহা বল! 
হইয়াছে তাহাই আবার বলা হইল। | 

আত্মনর্শনেচ্ছ আত্মাকে দেঞ্খবেন (৯) তিনি অনাদিমৎ (২) তিনি দৎ ও 
নছেন, অপৎও নছেন (৩) তিনি সর্বত্র পাণি-পাদ-অক্ষি-শিরোমুখ-বিশি্ ৪) 
সর্বেন্দরিয় বর্জিত, কিন্তু ইীন্ত্রয়ের গুণে গ্রতিবিদ্বিত (৫) কাঠারও সহিত তাহার 
কোন সম্পর্ক নাই, অথচ ঠিনি নকলের আধার (৬) সত্ব রঙ্গঃ তমঃ কোন গুণ 
উহাতে নাই, অগচ তিনি গুণের পালক (৭) সর্ব জীবের বাহিরে অন্তরে তিনি 
(স্থাবর জঙ্গম তিনি (৯) মতিস্থম্্ বলি চিনি অবিজ্দের (১০) দূরে ও দিকটে 
তিনি (১১) তিনি অবিভক্ত হইথাও বিভক্তমত (১২) তিনি স্থষ্টি স্থিত গলয় কর্তা 
(১৩) তিনি স্্যদির৪ প্রকাশক (১৪) তিন প্রকৃতিরও অতীত (১৫) তিনিই 
জান, তিনিই জের, তিনিই জ্ঞানগম্য (১৯) ভ্রিনি সকলের বুদ্ধিতে অবস্থিত । 


৬ 
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সাধক সর্বদ৷ আত্ম'র আপনিই আপনি ৰা নিশু্্ ভাব ও সগুণ ভাব ধয়িয়! 


আত্মাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন। এইক্ূপ ভাবে দেখিবার নাম আত্ম- 
দর্শন। 
(৯) 
প্রকুত ধাম্মিকের কোন্‌ কোন্‌ গুণ থাক আবশ্যক ? 
 শ্রীগীতা বলিতেছেন-ধিনি ব্রদ্ষকে জানিতে চাহেন, ধিনি ব্রন্মজ্ঞানী হইতে 
'চাহেন, তাহার নিম্নলিখিত ২্টী গুণ থাকা আবগ্ঠক। এই গুশগুণি উপার্জন 
করিতে ধিনি পারেন নাই, অথবা উপাজ্জনে ধাহার চেষ্টা নাই, অথবা চেষ্টা 
করিলেও যিনি লাভ করিতে পারিতেছেন না, তাহাকে ব্রহ্গজ্ঞানী বলা যায় 
না। এরূপ সাধক অশুদ্ধচিত্ত। চিন্ত যশ্ুদিন অস্তদ্ধ থাকে, ততদিন সগুণ 
উপাসনা এবং মূর্তি-বলম্বনে বিশ্বরূপের উপাসনাতেও তাহার অধিকার জন্মায় 
নাই। তিনি বিশ্বাসের ধর্থে থাকিয়া কর্মের সর্বনিম্ন অবস্থা যে সর্বকন্মার্পণঃ 
তাহাই অভ্যান করিবেন। একথ! আমর! পরে আলোচন। করিতেছি। 
এই ২০্টা গুণকে জ্ঞানের সাধনও বলে। 

€১) মানত্যাগ । লোকের নিকট কে'ন প্রকার সন্মান প্রার্থনা না: 

করা।' 
তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুন!। 
অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ 

আপন।কে তৃণ অপেক্ষাও নীচ ভাবিতে হইবে; পদদলিত করিয়া গেলেও, 
ঈশ্বরই অন্তপ্পপে চরণধুলি দিয়াছেন মনে করিয়া সন্তষ্ট থাকিতে হইবে। অগ্ঠে 
পীড়ন করিলেও, তরুর মত সহিষু হইতে হইবে) বৃক্ষ যেমন প্রহারকারীকে 
আপনার সর্বস্ব যে ফল ফুল ও ছাগ্না তাহাই দান করে, সেইরূপ সাধকও 
উৎপীড়নকারীকে হাসিতে হাসিতে নথাসর্বন্থ বিতে কুঠিত হইবেন না। 
নিজে সম্মান আকাক্ষ। না করিয়া অগ্ত সকলকে মান্টপ্রণান কর! এইক্প 
সাধকের কর্তব্য। 

গুণ থাক্‌ বা না থাক্‌ আমি গুণবান্‌ এই বোধে যে আত্মশ্।ঘা, সেই আত্ম- 
শ্লাঘা জন্ত মানব লোকের কাছে সম্মান চায়। আংতুশ্লঘা না থাকাই 
অমানিত্ব। সবই তুমি এই দেখিতে ধিনি চান, তিনি তোমার সর্ধরূপের কাছে 
আপনাকে আপনি অথুজ্ঞান করিয়াই থাফেন। 

(২) দস্তত্যাগ--আমি ধার্টিক, আমি বিদ্বান, অন্যে আর বুঝিবে কি; 
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কেহই উদ্ারচেতা নহে, কারণ আ'মাব উদ্ারধর্খ্ম সে গ্রহণ করে নাঈ__ এই 
সমস্ত অভিমানই দস্ত। এই দম্তসহকারে ধন্মপ্রচারই দাস্তিকতা'। আত্ম- 
দর্শনেচ্ছব এই দস্ত ত্যাগ করা চ'ই। | 

(৩) অঠিংসা-বাকা, মন ও কাঁয় দ্বারা পরপীড়া বঙ্জন। অন্ততক উপ- 
দেশ দিতে গেলেও ভালবাসিয়া উপদেশ দে«য়া চাউ, পাড়া দিয়া বা হিংস! 
করিফা উপদেশে কোন কার্দ্য হর না। শ্রীভগবানের ভাব ধাহার আসিয়াছে, 
তিনি বাক্য মন ও শরীর দ্বারা কোন প্রাণীর মস্ত, পক্ষী, ছাগ, কুকুট 
এমন কি অওুস্থিত হংসেরও পীড়া দিতে পারিবেন না। নিজের ভীবনরক্ষার 
জন্য অন্তের গ্রাণবিনাপ না করিন! মাত্মন্ঞানেচ্ছ, নিগ্গের জীবন দিয়া অন্তের 
প্রাণরক্ষা করিবেন। এইব্প করিলে, তবে সর্ব গ্রাণীর যিনি ঈপ্বর তহার 
কৃপাদৃষ্টিতে তিনি পড়িবেন। 

(9) ক্ষান্ত _পরকে গীড়া ত দিবেনই না, কিন্তু অকাতরে তিনি পরপীড়ন 
সহা করিবেন। 

6) আজ্জব- খঙ্ু বা সরল হওয়! | মনে মনে ঘৃণা আর মুখে আপািত 
করা ইহা! কুটিলতা। কুটিলতা ত্যাগই আক্ষব-দাধনা। সগন্তই ঈপ্বর-এই 
ধারণ! ধ'হার হইয়াছে, তিনি কুটিল হইবেন কাহার নিকট? 

(৬) আচার্ষ্যোপাসন! --আন্মজ্ঞ গুরুর উপাঁদন! সেব! ইত্যানি। 

(৭) শৌ- মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি দ্বার! বাহাস্ঁচি এবং সথীর পতি 
মিত্রতাব, দ্বঃখীর প্রতি করুণ, পুণ/বানের প্রতি হর্ষ গাব এবং কুৎপিত কর্ম 
কারীর প্রতি উপেক্ষা _মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা দ্বারা অন্ত: ভওয়া। 

(৮) স্থূর্যা শত বাধ) প্রাপ্ত হইলেও, ঈশ্বরগাঁভের সাধনা ভাগ না 
করিয়া পুনঃ পুনঃ তল্লাভে চেষ্টা । 

(৯) আত্মনিগ্রহ-মন, বাক্য ও কাম দণ্ড গ্রহণ ।. আত্ম। শব্দ বহু মর্থে 
বাবন্ৃত হয়। যেধাহাঁর ব্যাপক পে তাহার আত্ম । হন বাক্য ও শরীরকে 
 ছন্দোমত স্পন্দিত করিয়!, উহাদিগকে সন্মার্গে নিরোধ করাই আন্মনিগ্রহ ব। 
আত্মসংযম। 

(১০) বি্ষয়বৈরাগ্য -বিষয়ন্ধ ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণধ্বংদী :এই ভ'বে বিষঃ- 
দোব দর্শন করিয়া বিষয়ভোগেও ভিতরে অরুচি আনয়ন করা। 

(১১) অনহক্কার _দেহাদিতে অভিমান করিয়! আমি উতক৪্ এই অভিমান 
না করা। ০ | 
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(১২) দোষদর্শন-জন্মমৃত্ু জরা গ্রভৃতি দোষের বারংবার আলোচনা 
করা। 

(১৩) (১৪) অসক্তি স্ত্রী পুত্র দেহাদিতে ভিতরে আমি আমার ত্যাগ 

অনভিঘঙ্গ ১ করিয়া! বাহিরে একটা মৌখিক কর্তৃত্ব । 

(১৫) সর্ধরা সমচিত্তত্ব--ইই্ইই আল্গুক বা অনিষ্টই আসুক, সর্বদা হর্ষ- 
বিষাঃশূম্তত্ব। 

(১৬) অনন্তযোগে ভক্তি -পরমেখ্বর ভিন্ন আমার গতি নাই এই নিশ্চিত 
বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে ভঙজনা কর|। 

(১৭) বিবিক্ত দেশ সেবা - ভয়বঞ্জিত, বিন্ন বর্জিত, চিত্ত প্রসংদকর অরণ্য, 
নদীতট বা দেবগৃহ একা থাকিতে ভালবাস! । 

(১৮) প্রাকৃত লোকসঙ্গ ত্যাগ-_পামর ও বিষয়ীর সঙ্গ না করা । 

(১৯) আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা -আম্মজ্ঞানলাভে সদা উদ্যোগ । অবিদ্ধাপাদ, বিদ্া- 
পাদ, আনন্দপাদ ও তুরীরপার্দের কথা শ্রবণ করিয়া, মনন ও নিদিধাসন দ্বারা 
আত্মদশনচেষ্টা। 

(২০) তন্বপ্ধান আলোচনা, বেদাস্বে অর্থ আ.জাচন--এইগুলি ধিনি 
উপার্জন করিবেন, তাহাকে নিষিধ্য তাণ্গ, বিষ্িত গ্রহণ, ভক্তি ও জ্ঞান 
ইহাদের সাধনা করিতে হইবে । 

আপনিই আপনি ভাবে স্থিতিলাভ ধাঁভে (যাল ইচ্ছ,ক, সর্বদ্ুখনিবৃত্তি 
রূপ পরমানন্দে স্থিতি যাহার লক্ষ্য, তান উপরোক্ত ২০টা ভ্ঞ.নপাধন করিবেন । 

(৪9) 
গীতার পূর্ণ ধশ্ম লাত জন্য সাধনা । 

আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি সাঁধনাটিই আমাদের আলোচনার 
মুখ্য বিষনপ। বিষয়টি জানিয়া যদি লাভ করিতে চেষ্টা না করিলাম, তবে 
জানা বৃথা। ধর্ামৃত পান করিলে সকল শোক দূর হয় জানিলাম, সকল 
জবালার নিবৃত্তি হয় বুঝিলাম. কিন্তু এ অমৃত পান করিবার জন্য চেষ্টা 
করিলাম না) সম্পূর্ণ ধশ্মাগর্ঠানে আমার ঈপ্লিততমকে, দযিতকে, রমণীয়- 
দর্শনকে অপূর্ধ্বভাবে দর্শন কর! যায় শুলিলাম-শুনিয়াও ধর্মানুানে প্রাণ- 
পণ করিলাম না) যে যে গুণ উপার্জন করিলে তাহাকে পাই, তাহাতে 
চিরস্থিতি লাভ করিতে পারি, তাহ! জানিয়াও রুজস্তমঃ শিবুত্তি করিয়। নিত্য- 
সন্বস্থ হইতে চেষ্টা করিলাম ন1--নিতাপত্বস্থ ছুই! আপনিই আপনি ভাবে স্কিতি- 
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লাঁত করিতে পুনঃ পুনঃ যত্ব করিলাম নাঁ_ইহারই নাম প্রকৃত আত্মহত্যা) 
সাধনা না করিয়া ব্যভিচারিহৃদঘ লইয়া থাকাই আত্মবধ নাটকের অভিনয় 
করা। নির্জনে একান্তে আছি, কিন্তু অশ্থরে কি এক যাতনা অন্থুভব 
কার; কেহ প্রহার করিতেছে না, কেহ তিরস্কার করিতেছে না, তথাপি 
প্রাণে একট! যাঁতন' অনুভব করিতেছি; এ যাশুনা কোথা হইতে আইপে? 
আমাদের প্রিয় যাহ! তাহার বিনাশ যখন হম, তখনই মর্্ান্তিক যাতনা হয়। 
বাহিরে কোন ক্লেশের কারধ নাই__-তগাপি যাতনা যখন পাই, তখন বুঝিতে 
হইবে আমি আত্মহত্া। করিতেছি । রমনীহদর্শনকে লাভ করিবার চেষ্টা না 
করিয়া যখন অনুন্দরকে সুন্দর মনে কারয়া তাহার পানে ধাবিন্ধ হই, তখনও 
আত্মনধ নাটকের অভিনয় হয়। সাধনা ন! করাঠ আত্মহত্যা । 
শরীর, মন ও বাক্যকে ছন্দোমত সপন্দমত করিতে চেষ্টা না করিয়া, অস্ত 
বিষয়ে চেষ্টা] করা“ক উন্নত চেষ্ট' বে। উন্ন্ত চেষ্টা বেখানে হয়, সেখানেও 
আম্মবধ হয়। মাম্মভত্য। নিবারণের জগ গীতোক্ত এই সাধনাগুলি আমাদিগের 
করা উচিত। শ্রীীতা সেই জগ্/ই পুরণপর্ষবের সাধনা উল্লেখ করিযাছেন। 
আমরা এক্ষণে পঞ্চঙ্গ ধর্দ্ের সাধনার কথ। আলোচনা করিব। 
শ্রীবীতা ছুইটি মাত্র শোকে সমন্য সাধনাগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। প্লোক 
ছুইটি এই £-- 
ধ্যানেনাত্মনি পশ্তস্তি কেচিদা্মানমাত্না । 
অন্তে সাংখ্যেন যেগেন কর্মযোগেন চাঁপরে ॥ 
অন্তে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রত্বান্ত্য উপামতে। 
তেহপি চাতিতরন্তযেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ 
কেহ কেহ ধ্যানযোগে আত্ম! দ্বারা আত্মাকে আত্মাতে দর্শন করেন। 
অন্তে সাংখাযোগে, অপরে কর্মানাগ রূপে দর্শন করেন। 
আবার অগ্তে পূর্বোক্ত প্রকারে আম্মাকে না জানিয়।, আচার্য্যের নিকট 
শুনয়া উপাসনা করেন। ভাহারাও শ্রবণপরায়ণ হরেন বলিয়া_ মৃত্যুম় 
সংসার অতিক্রম ক রয়া থাকেন। 
ানথোগ, সাপথাযোগ, কর্ুগেগ ও. িগাগঘোগ হই চাটি সাধনা 
দ্বারা ধন্মামৃত পান করা যায়, অপূর্বভাবে আত্মদর্শন করা যায়। আত্মদরশনে 
যে যে গুণের উদয় হয়, দেই সমপ্ত গুণগুলিও মাপনা হইতে এই দাধনার ফলে 


লাভ করা যায়। 
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গীতোক্ত সম্পূর্ণ ধর্মের যে পাচটি অঙ্গের কথ! বলা হইয়াছে, তাহাদের 
্কলগুলিরই শেষ লক্ষ্য আত্মদর্শন। 

আত্মদর্শন যে হইবে তাহাতে দর্শন :করিবে কে? দর্শন হইবেই ব1 
কোথায়? 

আত্মাই ত দ্রষ্টা। দ্রষ্টাকে দর্শন .করিবে কে? দ্রঃ আপনাকে দর্শন 
করিবেন_ কোথায় করিবেন? 

শগীতা বলিতেছেন আত্মাকে আত্মার আত্মাতে দর্শন করিতে হইবে। 
তিনবার আত্মাশব্বটি ব্যবহার কর! হইয়াছে। ইহার! কি এক অর্থেই ব্যবহৃত? 
প্রথমে ইহার আলোচনা হউক । 

শাস্ত্র আত্মা শব্দকে বনু অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। যে যাহার! ব্যাপক, সে 
তাহার আত্ম! । 

আত্মাকে আস্মদ্থারা আত্মাতে দর্শন করার অর্থ--আম্মাকে মন রর 
বুদ্ধিতে দ্শন করিতে হয়। 

আমরা এক্ষণে পর্গঙ্গ ধর্মের সহিত এই চারিপ্রকার সাধনার জজ র্ক 
দেখাইতেছি। 

(১) নিগুপ উপাসকের জন্ত ধ্যানযোগ। 

(২) সপ্তণ বিশ্বরূপ উপাসকের জন্য জ্ঞানযোগ। 

(৩) অভ্যাস যোগীর জন্য অন্তরঙ্গ কর্্মযোগ। 

(৪) মৎকর্মপরমের জন্ত বহিরঙ্গ কন্মযোগ। 

(৫) সর্ধ কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণকারীর ভন্য বিশ্বাযোগ। 

আমর! 'নয়সাধন। হইতে উচ্চসাধনাগুলির আলোচনা করিতেছি । 7৭ 

বিশ্বান যোগ: তুমি সর্ধত্র আছ। জড় আকাশ যেমন সর্ব বস্তর ভিন 
বাহিরে আছে, তুম ভ্ঞানস্বরূপ হইয়াও সকলের ভিতরে বাহিরে অ 
জড় জড়ের মত থাকে, তুমি চৈতন্তরূপে আছ। যখন আপনন্বরূপে আপ 
আপনি তুমি, তখন স্থাষ্টি নাই। যখব মাঞ'ময় তুমি, তখন তুমি সকলের নিয়ার 
রূপে আছ। জড় কিন্তু তোমাকে জানে না, জানিতে পারেও না জড়েগ মরে, 
এমন ক্ছিই নাহ, যাহা তোথাকে জানিতে পারে। তোমার স্থষ্টি৫ মধ্যে 
একমাত্র মাগ্ুষহই তোমাকে জানিতে পারে। দে শক্তি তুমিই মানুষকে দয়াছ। 
এই জন্ মানুষ, স্থষ্টবস্তুর মধে) সব্বপ্রণান। তোমাকে জানিবার প্রথম কৌশল 
হইতেছে তুমি আছ হই বিশ্বান। এই বিশ্বাস লইয়া সাধনা করিতে হইবে, 
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তবে তোমাকে ক্রমে ক্রমে জানা যাইবে । বিশ্বাপীর সাধনা কর্ম । কর্থ কিন্ত 
থেমন তেমন করিয়া করিলে হইবে না । কর্দ্দ করিতে হইবে_কোঁন ফলা- 
কাজ্ষ। করিয়া নহে। ফশাকাজ্ষার অর্থ সুখলাত বাঁ ছুঃখনাশের জন্য কর্ম 
কমা । সাধাগণ মগুব্য হুখনাত বাঁ ঃখনাশের অন্তই বর্দব করে। সাধক কোন 
কম্ম সুখ বা ছুঃখেম প্রাপ্ত বা বনাশের জগ্ত করিবেন না। তিনি তোমাকে 
বিশ্বাস করেন বণ্িয়। তুমি প্রসম হর্্ এইটি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম করিবেন। 
তুমি প্রসঙ্গ হও এইট তাহার বুখ্য উদ্দেস্ত। কর্মে সুখ বা দুঃখ যাহা আস্ুক, 
তাহা তাহার গৌণ। বরং তিনি সুখ ও ছুখেকে অগ্রাহথ করিবেন। সুখ ও 
ছুঃখকে সহ কয়া কন্ম করিবেন। এম কি, তোমার আক্ঞাপালন জন্ত প্রাণ 
পর্যন্ত বিসঙ্জনে ভিনি কাত হইবেন |; সুথ বা ছুংখ সহ করার কৌশল 
হইতেছে এই: সুখ ছুঃখ যাহা! আইসে, তাহা পূর্ববক্কত কর্মের ফল মাত্র। 
ফঅ(-কর1 হহসাছে তাহার ফলভোম হইবেই ) [কন্তু তাহাতে সাধকের বিচলিত 
হ বার কিছুই নাই এসন্থষ্ট হইব।রও (কিছুই নাই। সাধক যে অবস্থাতেই 
পড়ন না কেন, [তান কখন অসন্ধঃ নহেন। মুখ ছুংখ যাহা আদিতেছে, 
তাহাতে তাহার প্রাগন্ধ ভোগ হইগা যাইতেছে » তুমিই তাহার প্রারন্ধ ক্ষয় 
কর্মীয়া দিতেছ--সাঁধক এইটি মনে রাখিয়। আর তোমার দিকে চাহিয়! চাহিয়া, 
তমাকে স্মরণ করিরা করিয়া, নথ বা ছুঃখের অবস্থ। কাটাইয়া যাইবেন। 
সঞ্কলের মধ্যে তু'ন আছ এইটি "মরণ করিয়া মকল অপমান, সকল তাড়না সহ 
কারবেন। নকন অবস্থাতে তোমাকে শ্মরণ করাই তাহার আয্মরক্ষা। নিত্য- 
ক্াস্বকথন তাহার অবহেলা বা আলন্ত হইবে না। সংসারকর্মেও তাহার 
নন প্রকার কারো।ক্ত থাকিবে না। পাঁপ করিতে তিনি পারেন না, কারণ 
প করিতে তুমি আক্তা কর নাই। তিনি সনের .সেবার জন্থ জীবন উৎদর্থ 
রিবেন, কারণ ধন্মরূপে তুমিই সকলের মধে) ।কন্তু পাপের দেবা করিতে তিনি 
|রেন না, গাগীকে বিনাশও তিনি করেন না? কারণ বিনাশভার তুমি তাহাকে 
ও নাই। বিশ্বানা কন্ম দারা তোমার প্রদন্নতা লক্ষ্য করিবেন, ইহাই 
ধনীর সাধন1। 
| কম্মমর বহিরক্গ সাধন।যাধাদের লঞ্চণ প্রকার কণ্তবা বোধ আছে, 
পর তা, মাতা, ভ্্ী, পুত, কণ্া ইত্যাদির উপর কর্তবা আছে, তাহারাও এ সমস্ত 
রা রিবে তোমার প্রতি জন্ত। বিশ্বাসী বাধা যাহা করেন, কন্মী তাহার 
গা (রেও বিন্যে বশে কতকগাণ কণ্ম করিবেন। কর্মমযোগী যিনি-_ তিন যঘ, 
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নিয়ম, অ।সন, গ্রাণায়।ম, প্রত্যাহার পর্য্যন্ত অভ্যান করেন। সংসারের কর্তব্য 
তোমার প্রীতির জন্ত করেন, আবার উপরোক্ত কর্মগুলিও তোমার গ্রীতির 
জন্ত করেন। আর নিম্নশ্রেণীর ভক্তগণ বাহাপুজা, মন্দিরমার্জন, ধুপ 
দীপাদি দান, নাম জপাদি তক্তি-উৎপাদ ক কর্ম দ্বার! ক্রমে উন্নত অবস্থা লাভ 
করিবেন । 

কন্মার অন্তরঙ্গ সাধনা--তুমি বঙ্জিতেছ মৎকর্ম্পরম হওয়াই এইরূপ 
সাধকের কাধ্য। ইহাদের আর অন্ত কর্তব্য নাই। এক কর্তব্য, তোমার কম 
করা। এই কর্ম যোগী ও ভক্তের পক্ষে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অভান। 
ভক্ত মানসপুজার অভ্যাস করেন, যোগী আধযুলংস্থ হইবার জন্ত যোগের অস্তরঙ্গ 
সাধনা করেন। ইহারা! বিশেষরূপে ধারণাত্যাপী। ইহারা ক্রমমুক্ষি পর্যন্ত 
লাভ করেন। ইহারা কোন একটি অবলম্বনে, তোমার ভাব আযোপ করিয়া 
নিজের হৃদয়ে তাহাকে দেখেন সর্ব বন্ততেও সেই উপান্ত আছেন স্মরণ করে । 
সেই উপাস্যের সহিত সর্বদা থাকা, সর্বদা কথা কওয়া, সর্বদা তাহার সেবা করা 
এই অবস্থার কাধ্য। অন্য কর্তব্য ইহাদের নাই। ইহারাই অভ্যাসযোগী। 
অভ্যাসযোগী উপান্ত অবলম্বনে বিশ্বরপে পৌছিবেন। ইহাই অভ্যামযোগীর 
অন্তরঙ্গ কর্ম্মযোগ । 

সগ্ডণ উপাপকের জন্য জ্ঞানযোগ ও নিগুণ উপাসকের ভীন্ত 
ধ্যানযোগ ।- এই হই প্রকার সাধকের অবস্থা প্রায় একরূপ। একটি সাধনা 
সম্পন্ন হইলে অন্তটি আসিবেই। 

বখন কর্মদ্ারা চিত্ত হইতে রাগদেষ দুর হয়, যখন উপাসনা দ্বারা চিত্ত আগ্গদ 
উপাস্যে একাগ্র হইয়! ভগবংরসে পূর্ণ হইতে থাকে, তখন একান্তে গহন 
করিয়] জ্ঞানসাধনার সময় আইসে। / 

এই অবস্থায় মাধক প্রাতে শুভজলে স্সান করিয়া নিত্যকর্মাদি শেষ করেন,:-- 
করিয়া! বাহিরে প্রবাহিত শক্তি গুলিকে কুস্তক বা মানস পৃজাদি ব্যাপারে ভিতার 


প্রত্যগাস্মায় প্রবাহিত করিয়া, স্থুখাসনে উপবিষ্ট হইয়! বিচার করেন-_ক/. 


করে প্রতি । যতদিন কর্প আছে, ততদিন প্রকৃতিই তাহা! করিতেছেনা। 
আত্ম! কিন্তু প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। প্রকৃতি হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ জানাই জ্ঞাীন। 
অন্ত সমস্তই অক্ঞান। এই জ্ঞান, যোগসাধন! হইলেই নিগুণ উপাসনার আপানি 
আপনি ভাবে স্থিতিলাভের দময় আইসে। আমি প্রক্কৃতি হইতে ভিন্ন--ইই 
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উপলব্ধি করিতে পারেন। পারিয়া৷ এ অবস্থায় স্থিতিলাভ করেন, ইহাই ধ্যান- 
যোঁগ। ইছাতেই সদ্যোমুক্তি হয়। 

আমর! আর একটি কথ! বলিয়। এই প্রবন্ধের শেষ করিব। 

সম্পূর্ণ ধর্মের এই যে পাঁচটি অবস্থা বলা হইল, ইহাদের প্রত্যেকটি দ্বারাই 
কি ব্র্গজ।ন লাভ হয় $__ন! ইহাদের সমস্ত সাধনাগুণির সাহায্যে তবে ক্রমে 
ক্রমে পূর্ণভাবে ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া যায়? 

্রক্মভাবে স্থিতিই ব্রক্গজ্ঞান। অন্যগুলি সাধন! মাত্র। বিশ্বাসী র্মসন্বন্ধ 
যাহা লাভ করেন, আর ধ্যানযোগী ব্রদ্গসনবন্ধে যাহা! অছ্ছভব করেন,_এই ছুই 
অবস্থা কখন একরূপ হইতে পাঁরে ন1। বিশ্বাসী ব্রক্ষসন্ন্ধে বিশ্বীদ মাত্র রাখেন ঃ 
তিনি আআকে দর্শন করিতে পারেন না, আম্মভাবে চিরস্থিতি লাভ করিতে 
পারেন না। বিশ্বাদীর আস্মান্ুভব অপেক্ষা, বহিরঙ্গ কর্মীর আত্মদেবের অন্থতব 
অনেক অধ্িক। তদপেক্ষ অন্তরঙ্গ মভ্যাদযোগীর জ্ঞান নেক প্রবল এবং হখও 
নিরতিশক্॥। এতদপেক্ষা জ্ঞানীর ব্রঙ্গজ্ঞান অনেক পরিপুষ্ট। আর একমাত্র 
ধ্ানযোগ দ্বারাই ত্রক্মতাবে বা আপনি আপনি ভাঁবে স্থিতি ঘটে। ইহা ভিন্ন 
সর্বহূঃখনিবৃত্তিূপ পরমানন্দ প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। তাই শ্রুতি বলেন, 

তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্ামেতি নান্তঃ পন্থা! বিদ্যতে অয়নায় ইতি। 
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গীতোক্ত ধর্মের প্রাচীনত্ব । 


শ্রীগীতার ধর্থ নূতন নহে। ইহা সনাতন ধর্ম। গীতোক্ত ধর্ম 
সম্বন্ধে আমর মহাভারতের মত এই স্থানে সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিলাম । 
বাহারা বলেন, গীতা মহাভারতের অনেক পরে রচিত হইয়া! মহাভারত মধ্যে 
গক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মতটি ভ্রাস্ত। আমরা মহাভারত হইতে ইহাঁও 
দেখাইতেছি। | 

শীতোক্ত ধর্মের নাম এীকাস্তিক ধর্ম। এই ধর্া নুতন নহে। বহুবার 
এই ধর্ম গ্রচারিত হইয়াছিল, আরও কতবার প্রচারিত হইবে; কে বলিবে? 
ইহাই সনাতন ধর্ম। মানবহৃদগ্ধের কলঙ্চ্ছায়ায় এই ধর্প-মুকুর কালে কালে 
কলঙ্কিত হয় মাত্র। ইহা মানব-হদয়ের দৌষ, ধর্মের দোষ নহে। শ্লীভগ- 
ৰান্‌ অবতার গ্রহণ করিয়া! আঁবার এই ধর্ম উজ্জল করিয়! দিয়া যাঁন। 

মহাতারত বলিতেছেন--বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাঁজ! কুরপাগুবীয় 
সংগ্রামে মহাবীর ধনঞ্জয় বিমনার়মান হইলে, মহাঁআ! মধুন্দন তাঁহার নিকট যে 
প্রকাস্তিক ধর্ম কীর্তন করিয়াছিলেন, অমি পূর্বে তাহা আপনার নিকট 
হহিয়াছি। এই ধর্ম অতিশয় ছুপ্রবেশ্ত । মুঢ় ব্যক্তিরা কখনই উহ! পরিজ্ঞাত 
হইতে পারে না । সত্যযুগে ভগবান্‌ নারায়ণ সেই সামবেদ-সন্মত একাস্তিক 
ধর্মের স্থষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং উহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পূর্বে 
ধর্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ধধিগণ-সমাঁজে বাস্দেব ও ভীম্মের সদক্ষে তপো- 
ধনাগ্রগণ্য নারদকে এই ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাকে যাহা কহিয়া- 
ছিলেন, আমার গুরু বোব্যাস তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্তন করিয়াছেন। 

রন্ধ। নারাঁঃণের বিভিন অঙ্গ হইতে ছয় বার উৎপন্ন হুইয়াছিলেন এবং 
এই ছয়বার এই সনাতন ব্রহ্ষবিদ্য! নারায়ণ হইতে প্রাপ্ত হয়েন। প্রতিপ্রলয়ে 
এই বিদ্যা নারায়ণে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সপ্তমবারে নরারণের নাভিপন্স হইতে 
্ন্ধা জন্মগ্রহণ করেন। : নারায়ণ ব্রঙ্গার নিকট এই ধর্ম কীর্তন করেল। 
তৎপরে ব্রহ্ম! দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় জ্যেঠদৌহিত্র আদিত্যকে, আদিত্য বিবস্বান্কে 
উহা অধ্যন্নন করাইলেন। অনন্তর ভ্রেতাধুগের প্রারন্তে বিবদ্থান্‌ মন্থকে, মনু: 


শীভা-পরিচয় । ১৬৫ 


লোক প্রতিষ্ঠ! জন্য স্বীয় পুর ইক্ষাকুকে এ ধর্খব সমর্পণ করেন। ইক্ষাকু ব্রিলোক 
মধো উহ! প্রচার করেন। তদবধি অগ্তাপি এ ধর্ম বিগ্বমান রহিয়াছে। গ্রলয়ে 
পুনরায় উহা নারায়ণে লীন হইবে । পূর্বে হরিগীতায় বতিধধ্্র কীর্তন সময়ে 
মহারাজ ! আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট প্র প্রকান্তিক ধর্ম কীর্তন করিয়াছি। 

এই সনাতন ধর্ম সকলের আদি, দুজন ও ছুরনুষ্ঠে়্। কিন্তু সন্যাস- 
ধর্্দাবলক্বীরাই উহা! প্রতিপালন করিয়া থাকেন। (শান্তিপর্ব্ব ৩৪৯ অধা়, 
কালীসিংহের অনুবাদ )। 

মনুষ্য আপন বুদ্ধি ও চেষ্ট! দ্বার! জগৎকে কখন উন্নত ;করিতে পারে নাই 
পারিবেও না। এই সনাতন-ধর্দ্ম গ্রভাবেই জীবের নিঃশ্রেয়ম ও জগতের 
অভ্যুদয় হইবে, অন্ততঃ শাস্ত্রে ইহা দেখা যায়। ভগবান্‌ ব্যস বলিতেছেন-_ 
“এই পাঁপ জগৎ একান্তিকধর্শ্মাবলম্বী লৌকসমুদায়ে পরিবৃত হইলে, হিংসা- 
পরিশুনা, সর্বভূত-হিতৈষী, তত্বগ্জান-মম্পন্ন ব্যক্কিৰারা' সত্যযুগ আবিভূত 
' হইবে, এবং সমুদায় লোঁক নিষ্কাম কর্ধ্ের অনুষ্ঠান করিবে। হে মহারাজ! 
মহর্ষি বেদব্যাস রুষ্ঝ ও ভীম্মদেবের সঙ্গিধানে, খষিগণের নিকটে এইরূপে 
একান্তিক ধর্ম কীর্তন করিয়াছিলেন। 

গীতা-পরিচয় শেষ হইল। সাধুদিগের পরিক্রাণ ও ছুদ্কত বিনাশ জন্য 
ঈ্লীভগবানের অবতার । এততিম্ন ধর্দসংস্থাপনও তাহার কার্য্য। ভগবন্ীলায় 
আমর! গ্রথম ছুইটি কার্ধ্য দেখি, শেষটি লইয়াঁই গীত|। শ্রীগীত দ্বারা জগতের 
ধর্ম সংস্থাপন হুইয়াছে। জগৎও গীতা-স্থাপিত ধর্ম হৃদয়ে ধারণ করিবার অন্ত 
অগ্রসর হইতেছে। 


মঙ্গলাচরণ। 
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তত সও 


শশা শশী 


শ্রীগণেশায় নমঃ শ্রীকষ্ণায় অপণমস্ত ৷ 
বরহ্মানন্দং পরমন্্খদং কেবলং জ্ঞানমুস্তিম্‌, 
দন্্াতীতং গগনসদৃশং তবমস্যাদিলক্ষ্যম্‌। 
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ববদা সাক্ষিভূতম্‌, 
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥ 


যিনি স্থায়ী আনন্দভাবে সর্বদা না থাকিতে পার। পর্যাস্ত কিছুতেই আনন্দিত হইতে চাছেন 
ন! তিনিই জীব। যিনি সর্ধ্বদা গম্ভীর--ধাঁহাকে পরমাত্মার সহিত মিলন ভিন্ন কিছুতেই হুথ 
দেওয়া যায় ন! তিনিই জীব। যিনি অনুতাপ করেন, তিনি জীব নহেন তিনি মন। যিনি বিষয় 
পাইয়। আনন্দ করেন, কর্ম করিয়া আনন্দ করেন, যিনি এক দিন একটু ভগবান্‌কে ডাকিয় 
আনন্দ করেন, আবার পরদিন ডাকিতে ন| গারিলে ছুঃখিত হয়েন, তিনি জীব নহেন তিনি 
মন। বিনি হুঃথে অস্থির হয়েন তিনি জীব নহেন। জীবের নিকটে ষে মন থাকে তাহাই জীব- * 
সান্নিধ্যে থাকিয়। শক্তি লাত করিয়া! বহু রঙ্গ তু(লতেছে, সুখী ছুঃখী হইতেছে, সাধন ভজন 
করির। আস্ফালন করিতেছে । জীব কিন্ত যিনি তিনি আপন অথও স্বরূপ না পাওয়! পর্যন্ত 
কিছুতেই হুখী হন ন! সংসারের আর কিছুতেই বার্থ দুঃখী ও হন ন1। হীন অবস্থায় আসিয়। 
বড় লৌকে যেমন সমস্ত দেখে, সব সয়, জীবও তাই। অনেক সময়ে ইহাকে ধরাও 
যায় ন। কোথায় আছেন ? 

সদ্‌গুর আনন্দ-ব্রক্ম। আমি জীব, আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি। তুমি পরম 
স্থখ-্বরূপ, জীবকে প্রকৃত আনন্দ :দানে তুমিই সমর্থ। তুমি কেবল) কেবল আনন্দ 
ভিন্ন তোমাতে আর কিছুই নাই। জ্ঞান-মুত্তি তুমি, নুযুপ্তির অজ্ঞানানন্দ তুমি নও. 
তুমি সঙ্পানানন্দ। শীতোষ, হৃথছ্ঃখাদি ছন্বতাৰ তোমাতে নাই। তুমি গগন-সদবশ 
সীমাশৃন্ত । শ্রুতি, 'তন্বমনি'মহাবাক্যে তোমাকেই লক্ষ্য করিতেছেন। তুমি এক-- 
'একমেবাদ্ধিতীয়মূ, ৷ “এক' বলিয়া তুমি স্বগত-ভেন শৃন্ত, “এক' বলিয়া তুমি স্বজাতীয়- 
ভেদ হীন, এবং "অদ্বিতীয়" বলিয়। তুমি বিজাতীয়-তেদ বজ্জিত। নিত্যবস্ত তুদিই,_ 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে এককাত্র তুমিই ব্মাছ,-বাহা সর্ধকালে থাকে ন! তাহা অনিত্য। 
তুমি নিতান্ত নির্মল-_-অজ্ঞান'মল তোমাতে নাই। তুমি সর্বদা অন্তরের ও বাহিরের 
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সকল চেষ্টার, সকল কার্ধ্ের ত্ষ্ট-সর্বববিবয়ের সাক্ষী তুমি! তুমি ভাবাতীত ও গুণাতীত। 
শ্বাস্ম শ্বেন সদ! নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীহি* যিনি আপন মহিমায় মায়ার কুহক নিরস্ত 
করিয়া আপনি আপনি ভাবে মর্ধবদ! অবস্থিত সেই সত্যন্বরূপ পরমত্রন্গকে আমর ধ্যান করি। 


স্কুরন্তি সীকরা যস্মাদানন্স্তাম্বরেইবনৌ। 
সর্ব্ব্ষাং জীবনং তট্যৈ ব্রহ্মানন্দাত্বনে নমঃ ॥ 


চি 
যে বরন্ধ হইতে আনন্দকণ| .আকাশে ও তূমিতলে ক্ষ,রিত হইতেছে, সর্ব জীবের জীবন, 
সেই আনন্দ-্রন্ধকে নমস্কার। 


তব নিঃশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোহখিলং জগৎ । 

বিশ্বভৃতানি তে পাদৌ শীর্ষো দেযাঃ সমবর্তত:॥ 

নাভ্যা আশীদন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ। 

চন্দ্রমা মনসে! জাত শ্চক্ষুঃ সূর্যযস্তব প্রভো৷ ॥ 
ত্বমেব সর্ববং ত্বয়ি দেব সর্বব) স্তোতা৷ স্ততিঃ ্তব্য ইহ ত্বমেব। 
ঈশ! ত্বয়া বাস্তমিদং হিং সর্ববং, নমোহস্তভূয়োহপি নমো নমস্তে 


০০ 


উৎসর্গ । 


ওস্কারপিঞ্জরপুকীমুপনিষহৃস্তানকেলী কলকঠীম্‌। 
আগমবিপিনময়ূরীং আর্ধ্যামস্তরবিভাবয়ে গৌরীম্‌ | 
ব্রহ্ধত্বরূপাং পরমাং রাম-রামাং মনোরমাম্‌। 
নি্িধ্াং নিগুণাং নিত্যাং সত্যাং শুদ্ধসনাতনীন্‌ ॥ 
ওক্কার-পিঞ্জরে তুমি শুক-পক্ষিনী,_উপনিধদ্‌-উদ্যানে তুমি কেলী-কল কণ্ঠ, আগম- 
বিপিনে তুমি মদ্ুরী,_তুমি আর্ধ্া,_তুমি গৌরী, আমি মানসে তোমায় ভাবন! করি। 
তুমি ব্রন্স্বরপ|, নিলিপ্ত!, নি৭, নিত্যা, শুন্ধদনাতনী। তুমি মনোরম|-_তুমি রাম-রাম!-- 
এ আয়োজন তোমার জন্ত | তুমি সর্ব্বেদে প্রণব, তুমি ওঙ্কার-বীজাক্ষরী, তুমি মহাবাশিষ্ঠ- 
রামায়ণে রাম-বশিষ্ঠ, আরমন্তগবতদগীতার গ্রকৃষর্জুন তুমিই। শ্রীনর্ধনারীশ্বর তোমার 
সচ্চিদানন্দগঠিত মূর্তি_রাজগ্ুহ্থ ব্রদ্ম-বিদা! তোমার ম্বরূপ(ভাম--জগতের সুষ্টিস্থিতি-নাশ-কি়া 
তোমার তটস্থ-ব্রভঙ্গী,-বাঁক্ তোমার রূপগুণ প্রকাশে অনমর্থ। লীল। তোমার অনন্ত ! 
তুমি সর্ব্বদে বদেবী-অনঙ্কৃত--কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি ভাবে তুমি সর্বত্র প্রপুজিত | 
তুমি মায়ামানুষ-তুমি মায়ামানুষী। গীতাবস্থাত্ত্বযঞ্রিত উপনিষদ্দেবী তুমিই--চন্ড্ার্কাগি- 
সমানকুণ্ডলধরী গাঁয়ত্রীদেবী তুমিই । 
হেখুরে!! হে মহাদেব-আলিঙ্গিত মহাদেবি! হে সর্কবনরন।বী-বিজড়িত বিশ্বূর্তে ! 
এই চির প্রন কুহ্ম-স্তবক তুমিই-_উৎদর্গও তোমাকেই করা হইল। 
তোমায় ভূলিয। মানবের তৃপ্তির জন্ত ষেন আমার কোন অনুষ্ঠান ন| হয়। কায়মনো- 
বাক্যোখিভ আমার ভূমি-বিপু্ঠিত সাইাঙ্গ-প্রণীম/ধেন তোমার বিশ্বরপ-ঘনীভৃত মূর্তি- 
চরণে নিরন্তর লগ্ন থাকে। তোমার তৃপ্তির অন্ত সমস্ত লৌকিক-কর্ণ অবদানে তৌমার' 
'সর্ববঙ্গীবে নারায়ণ-অনুভৃতি'রূপ উপাদন। শেষে যেন আমি তোমায় জানিয়া] তোমার সঙ্গে 
নিরন্তর ব্রা্দীস্থিতি লাভ করিতে পম । 
আর ষোগভক্তিজ্ঞানের কণ্ঠমার্গী ধারণ ন 
চির-বিশ্রান্তি লাভ করে | অলমভিবিস্তরেণ)।; 
নমস্কারোইষ্টাঙ্গঃ সকলছুরি ত-ধ্বংসন-পটুং, 
কৃতং নৃত্যং গীতং স্তৃতিরপিরঘাকান্ত ত ইয়ম্‌। 
তব গ্রীত্যে তৃষ্াদহমপি চ দসস্তব বিভো, 
ককতং ছিদ্রং পূর্ণং কুরু কুরু নমস্তেংস্ত ভগবন্‌॥ 
শোত্রস্য শ্রোত্রং মনসে! মনো! যত্যাচো হ বাচং স উপ্রাণন্য প্রাণশ্চক্ষুষ- 


শ্চক্ষুরতিমুচা ধীরাঃ প্রেত্যাম্মাল্লোকাদম্থতা ভবন্তি। 
ওঁ শাস্তিঃ ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ। 
গু হরি$, গু । 


০ 


' তোমার জগৎ যেন তোমার চরণত্বলে 


উপসংহার । 


এস্থানে আমাদের একটু ক্রু স্বীকার করিতে হইতেছে। 

ঈতার প্রতি শ্লোকের গ্রতি শের অর্থ জনা মহাপুরুষদিগের ভাষা, টীক! 
ইতাদ্রির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরির ভাঁধ্যবিবেচন, 
মধুস্থদনসরস্ব তীকৃত গৃঢার্থ-দীপিকা, নীলকণম্থরিকৃত গীতার্থপ্রকাশ, হস্ুমস্তাষ্য, 
রামান্ুজভাষ্য, বলদেবভাধয, বিশ্বনাথকৃতটাকা, শ্রীধরম্বামি-কৃত টীকা 
প্রভৃতি হইতে সংস্কৃত প্রতিশব গুলি গৃহীত। এই সমস্ত মহাআ্ার সংশাস্তর- 
সম্মত মন্তব্যগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ে দেওয়! হইয়াছে। অন্শান্ত্রগত বিরোধী 
মতগুলির সময়েও প্রয়াদ পাওয়া হইয়াছে। ব্ঙ্গভাষায় ষাহাঁরা গীতা 
সম্বন্ধে সংশান্ত্রমত যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও দেখ! হইয়াছে। শ্রীআনন্দচন্ত্র 
বেদাস্তবাগীশ, শশধর তর্কচুড়ামণি, নীলকণ্ঠ মজুমদার, গোপালচন্ত্র চ্টো- 
পাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, প্রীরুঞ্জ প্রসন্ন দেন, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
গীতা, আর্ধামিশনের গীতা, ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের গীতা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- 
কৃত প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যার, গৌরগোবিন্ব সমন ইত্যাদি পুস্তক হইতেও 
শিক্ষার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রশ্নেত্বরচ্ছলে জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত 
হইয়াছে বলিয়া যেখান হইতে যাঁহ। সংগ্রহ করা হইন্সাছে, তাহা উল্লেখ কর। 
অসম্ভব দাড়াইয়াছে। 

গীতা বুঝিতে চেষ্টাই লক্ষ্য, এজন্ত যিনি মূলে লক্ষ্য রাখিয়া সংশান্ত্র অবিরোধে 
যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করা হইয়াছে। কথায় কথান্ন সমস্ত 
গৃহীতাংশ স্বীকার কর! হয় নাই বলিয়া ক্রুটি স্বীকার করা হইল। 

আর এক কথা-_নিজের জন্য এই অনুষ্ঠান হইলেও কেন ইহা প্রকাশ 
করা হইল? এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। পুস্তক প্রকাশ নামের জনা নহে। 
প্রকাশের প্রধান কাঁরণ_-একটু ভিক্ষা । ভগবান্‌ প্রসন্ন হও এই লক্ষ্যে কর্ম 
করাকে নিষ্াম কর্ম বলে, ভগবানের গ্রসন্নত। ও ভক্তের গ্রসন্নত| প্রায় তুল্য-_ 
যদি কোন সাধু মহাআ! গীতা বুঝিবার প্রয়াস দেখিয়! সন্তোষ লাভ করেন-_ 
পুর্ব বিস্ৃতভাব স্থৃতি-পথে উদয় জন্য গ্রস্থকারের প্রতি ক্ষণকালের জন্য 
কৃপাকটাক্গপাত করেন, মনে মনে যদি ক্ষণকালের জন্য একবার ম্মরধ করেন, 
তবে গ্রস্থকার--যদি মোহমায়ায় ভগবানকে তুলিয়াও থাকেন-তখন সাঁধু 
মহাত্মার প্ররণ মাত্রে তাঁহার হৃদয়ে ভগবস্তাব জাগরূক হইবেই। সাধু-ুপায় 
ভগবং-ককপালাভ হইবে। ভগবৎকুপাদৃষ্টিই প্রার্থনা । 























অপ পিজলা 





গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক । 


বিচার চঙ্সরোদয়--বেদান্ত গ্রন্থ স্তবাদি সহ। 
ভারতমমর বা গীতাপূর্ববাধ্যায় 
ভদ্রা--উপন্যাস 

সাবিত্রী-তৃতীয় সংস্করণ [ যন্ত্স্থ] 
কৈকেয়ী 

গীত। প্রথম ষট্‌ক 

গীতা দ্বিতীয় ষট্ক 

গীতা তৃতীয় টুক 

যোগবাশিষ্ঠ-_-উৎ্সব পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে 
অধ্যাত্ম রামায়ণ এ 

শ্রীমৎ ভাগবত এঁ 


গীতামাহাত্ম্য ও গীতার শ্লেক ও শব্দ নির্ঘণ্ট 
উৎসবে শেষ হইয়চুছ 


সত্সঙ্গ_-উৎসব প্রবন্ধাবলী [ প্রস্তুত হইতেছে ]. 
মনোনিবৃত্তি--উত্মব হইতে পুনঃ প্রকাশিত হইবে 
শোকশান্তি এ এ 


00110107901 0130 71998 9.0. 61972010110 20010. 


১11-6109, 


117) 70099 ৮ ০1310099. 
সি 
১17] ২2104 4৮, 42011) 47 মঃ ক 


৮কাশীধামের পরমহংস শ্রীমতপ্রণবানন্দ শ্বামী__ 


রাম! তোঁগীর গীত। আমি পড়ি। তুমি গীতারপে যে অমূল্য নিধি আমায় দি'চ্চ এর 
তুলনা নাই। পুজ্যপাদ আচার্ধাদের যত রকম ভাষ্য টাক! আর মহাঁজনদের কৃত ভাষ্য ব্যাখ্যা 
বা আমার চ'খে পড়েচে,-তোর দয়ার কাছে তাদের দয়া আমীর অন্তরে হীনপ্রভ হয়েচে। 
ভারা সংস্কৃত লিখে আমার বোধের অগমা করে রেখেচেন; কিন্ত তোমার গীতা যেমন 
সরল তেমনি চিত্তাকর্ষণী শক্তিতে ভরাঁ। এক কথায় ব'ল.তে গেলে তোমার গীতাই গুরুন্ূপে, 
আমায় শক্তি দেবর জন্যই তোমার হাত দিয়ে বেরিয়ে আসচেন। যত দিন তুমি আমার 
হাতে “ফ্রবানীতিমর্ণতির্মম” ন! দি"চচ তত দিন তৌমাপ়্ দয়াল বলতে আমার জিহ্বা! আপনা 
আপনি সংকোচ হ'চ্চে। 

রাম! তোমার দেহট। চির দিনের নয়, এই জেবে গীতাকে শীগ্্র আমার হাতে দাও - 
এই আমার বলতে ইচ্ছা হ'চ্চে। 





মহারাজা শ্রীকুমুদ চন্দ্র সিংহ, কুসঙ্গ ছুর্গীপুর 
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মহাশয়, 

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের মত একজন অধ্যাত্মশান্ত্রবিশারদ সাধক 
্ীমন্ডগবদগীতার যে ব্যাখা। প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কোন প্রকার সমালোচন! 
করিবার অধিকার বা সামর্থ্য আমাদের মত সাংসারিক লোকের নাই। তবে আমরা এই 
পর্যন্ত বলিতে পারি যে রামদরল বাবু আমাদের জন্য গীতার দ্বার উদঘ।টন করিয়া! দিয়াছেন। 
ধাহীর1 সামান্য মাত্র সংস্কৃত ভাষ। জানেন, তাহারাও শ্বল্পায়াসেই এই মহাগ্রন্থের মর্ম বুঝিতে 
পারিবেন। শ্রভ্ভগবদগীতায় ভা ও ভাবের এরূপ বিশদ বিগ্লেষণ ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারের 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যায় এরপ সমন্বয় এবং প্রশ্রোত্তয়চ্ছলে পাঠকের নানাবিধ সম্ভাবিত সংশয়ের 
এবপ সহজবোধ্য সমাধান আর কেহ প্রকাশ করিয়াছেন বলির! জানি না। এই ব্যাখা! প্রচার 
করিয়। রামদয়াল বাবু সমগ্র বঙ্গবাসীর বহুল উপকার করিয্নাছ্ছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সনেহ 
নাই। 


। 


শ্রীদিগন্থর চট্টোপাধ্যায় । 
ই হজরফোর্ড ছি, কলিকাতা । 


34... ৩৭ 
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র্ধাম্পন শ্ীবুক্ত ননীলাল রার চৌধুরী 
মহাশয় সমীপেঘু। 
সবিনয় নিবেদন-- 
মহাণর! শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমনার মহাণথের আলে।চিত শ্রীমদ্ভগবদগীতাঁ পড়িতেছি, 
আর মনে হইতেছে যে এমন ক্রিনিপ পূর্বে কখন পড়ি নাই। আজ ২* বৎসরের অধিক 
মামি জীগীতার নান! ব্যাথা পড়িতেছি ; কিন্ত সংস্কত ভাষাগ্ ভাগ রকম বু[ংপত্তি না থাকায় 
এবং শান্জ্ঞান যংসামান্য থাকার এই অমূলা গ্রন্থের ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই। মজুমদার 
মহাশয়ের গীতাব্যাখ্যার মত বিশদ বাখ/ বঙ্গভাষায় আমি দেখি নাই। এই হতভাগ্য দেশে 
হিন্দু ধর্মের কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। দেশের লোকের আঁচীর ব্যবহার ও কর্ণ 
দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। মজুমদার মহাশয়ের গ্রন্থ যদি আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ একবার 
পাঠ করেন তবে তাহাদের মতিগতি ফিরিবে বলিয়। মনে আশা হয়। অনুগ্রহ করিয়া কি 
তাহারা একবার পড়িবেন? আমি ইহ! পড়িগ। বড়ই শান্তি পাইতেছি। এই গ্রন্থ প্রত্যেক 
হিন্দুর পাঠ কর! কর্তবা। 
শ্রীগেপালচন্ত্র শর্মা । 
৩১ এ মে ১৯১৪। মোঃ চত্রধঃপুর। 


পপ শি 
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একটু একটু মনে পড়ে «পতৃদেব বহু চেষ্টা করি একথানি হাতের লেখা গীত সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। সে আজ পঞ্চাগ্র বৎসরের কথ|। ইদানীং পৃথিবীময় গীতার ছড়াছড়ি, এমন 
সত্য ভাষা নাই, াহীতে গীতা অনুদিত ন| হইয়াছে। সভ্যগতের বহু স্থান দেখিরা আসিয়াছি, 
বঙ্গদেশের মত কোথাও গীতার এত সংখাক নংস্করণ দেখিতে পাই নাই। তন্মধ্যে পণ্ডিতদবয় 
দামোদর মুখোপাধ্যায় ও গৌরগোবিন্দ রায়ের গীতাই যেন এতদিন বেশ স্থগোছ ও বিস্তৃত 
বলিয়া! বোধ হইতেছিল ; এবং এই ছুইখ/নি পাঠ করিয়া অনেকেই তৃপ্তিল/ভ করিয়াছিলেন। ও 
প্রস্থ কাশীর 'উত্দব' অফিন হইতে মহাত্ম। রামদয়।ল মজুমদার কৃত যে গীতা সংস্করণ বাহির 
হইতেছে তাহার নিকট সকলকেই হেটমুণ্ড হইতে হইবে । এই বিরাট গ্রন্থে যে প্রকার নুপ্রশস্ত 
ব্যাথা। যেরূপ হুর প্রণালীতে বাহির হইতেছে তাহাতে পাঠকের ভরপুর হইবার কথা । ধন্য 
মজুমদার মহাশয়! হাদ:য় ভক্তির প্রাধর্ধা না থাকিলে লেখনী হইতে এবংবিধ অমতসয় কথা 
লহরী বাহির হইতে পারে না। এন্প পুণ।বান্‌ লৌককে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, কখন 
সাক্ষাৎ পাইনে নিশ্চন্ন পায়ের ধূল| মাথায় লইয়া কৃতার্থ হইব। 


শ্রীননত্রশেধর সেন 
(তৃ প্রদ্শিণ প্রণেত| _বারিষ্টার )। 
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যুক্ত রাধদয়াল মজুঞদার মহাশয়ের আলোচিত প্রমদ্ভগবদগীতা পাঠ করিয়া বিশেষ 
প্রীতিলাভ করিলাম । গ্রন্থ সমাপ্ত হওয়ার প্রত্যাশায় *হিলাম। নির্ঘন্ট ও পাঠক্রম অতি সনদ, 
অহ্বদের ভাষ। মরল ও স্থপাঠ্য। গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া রামদয়াল বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন হইয়াছেন। | . 

গ্রীদারদা চরণ মিত্র । 
গ্রে স্বীট। 
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শোভাবাজারের ৬মহাঁরাঁজা বাহ।ছুর স্তার নরেন্দ্রু্খ দেবের দৌহিত্র 
শ্রীযুক্ত রাঁজেন্দ্রকষণ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন ,- 
শ্রীযুক্ত রামদয়াঁল মভুমদাঁর, এম, এ, মহাঁশয় মান্যবরেষু। 
প্রণামনিবেনমিদং 
আপনার প্রকাশিত ্রমস্ত।গবদ্গীত1 আমি পাঠ করিয়। বড়ই তৃষ্িলাভ করিয়াছি। বঙ্গানুবাদ 
ও ভাষা সরল ও সুমিষ্ট । গীতার তন্ব প্রশ্নে ত্রচ্ছলে প্রতি গ্লেকের তাৎপর্যবোধের সহিত 
সহজ ভাষায় লেখ! অতি মুন্নর হইয়াছে, অর্থ বঝিতে কষ্ট হর না। এই গীতা পাঠে ছূর্বধোধ্য 
গীতার গৃঢ়মন্্ব সহজেই বুঝিতে পারা যার। আমি সকলকে এই গীতা পাঠ করিয়া! দেখিতে 
বিষেষ অনুরোধ করি, ধাহাদের অদৃষ্ট শুভ তাহার! এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন। এ কাধে আপনার 
ধর্মপ্রাণত। ও ভবুকতার ষে পরিচয় পাওয়া যার তাহাতে আপনাকে ভক্তি না করিয়া -থাকা 
যায় না। জগতে আপনার স্থাক় ব্যক্তিগণই ধন্য । গ্রন্থখানি বালক, বৃদ্ধ ও মেয়েদের মকলেরই 
পড়িবার বেশ উপযোগী হইয়াছে) [ও 
এই গ্রস্থ যিনিই পাঠ করিবেন, তিনি যথেষ্ট উপকৃত হইবেন, এরপভাবে বঙ্গভাষায় গীত। 
আমার দৃষ্টিতে পতিত হর নাই। আপনার বিশ বৎণরের পরিশ্রমের ফল সংর্থক হইল ী 
ইতি ১২ই ফাল্গুন ১৩১৮ সাল। 
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প্রীদীনেশ চন্দ্র সেন, বি, এএ। 


সমস্ত গীতা:সমুদ্র এই পুস্তকে মধিত হইতেছে বলিলেও অতুযুক্তি হয় না । এই অপূর্ব 
গীত! ভাষ্য যখন খণ্ডে খণ্ডে উৎসব পত্রিকায় *« * * সাধারণমাদিক পত্রিক/য় প্রকাশিত 
প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে এই সকল জিনিষের এক পও ক্তিত্ে স্থান দেওয়া! সঙ্গত হইবে না। 
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। 
সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার । 


বঙ্গবাসী। ৫ই পৌষ, ১৩২* সাল। 


চিরপবিত্র গীতার নাম শুনিলে আজ কাল সহস| শরীর শিহরিয়! উঠে কেন? গীতা ষে 
কি বহুমুল্য রত, সাধক-তক্ত তাহ বুঝেন। প্রকৃত গুরুর নিকট গীতার পাঠ গ্রহণ করিয়া খিনি 
ভগ্ববচ্চংদে আত্মপমর্পৰ কথিয়াছেন, তিনিই গীতার মাহাত্ত্য বুঝেন; পরস্থ ভগবানই 
বলিয়াছেন, 
“্ষত্র গীতাঁবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং ক্রতম্‌। 
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথি, নিবস।মি সদৈব ছি।” 
“যেখানে গীতার বিচার হয়, পাঠ, অধ্যাপন! হয় এবং শ্রবণ হয়, হে পৃথি ! নিশ্চই আমি 
সেধনে সর্বদা বাস করি।” 
এহেন গীতার নাম শ্রবণে অধুনা শরীর শিহরিয় উঠে কেন? আজ কাল পথে ঘাটে 
মাঠে অদূরে বাহিরে স্কুলে কলেজে পকেটে বগলে সর্বত্রই গীতার ছড়াছড়ি। ইহাতে অবশ্ঠ 
যুঝিতে হয়, গীতার মাহাস্থা বাঁড়িয়াছে। কিন্তু সত্যই কি ত1হ1? না, তাহা নহে; পরস্ত 
গীতার মাহাক্মা ডুবিকেছে। অধুনা বছ ক্ষেত্র অনধিকারীর হাতে গীতার অনুশীলন হইয়া 


1৯ 


থাকে। অনেক স্কুল কলেজের ছেলেরা গীত! পড়ে। গীতার মর সবাই কি বুঝেন? 
সকল ছেলের! কি যথারীতি গুরুর নিকট গীতা! শিক্ষা পায়? অধুন। অনধিকারীর গীতাচচ্চা 
ফলে আমাদের রাজপক্ষের অনেকেই শঙ্কিত হন ? পরস্ত কদর্থে বা সদ্ভ।বে তাহাদের অনেকেই 
ভাবেন, গীতার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে “দিডিননের” বীজাণু বিজবিজ করিতেছে। 

দেশের ছুরদৃষ্টে অধুন। অনেক ক্ষেত্রেই অনধিকা'রীর অনুশীলনে গীত বিকৃতার্থে ভয়াবহ 
হইয়। উঠিয়ছে। ফলে গীতীচচ্চণর প্রকৃত অধিকারী অধুনা বিরল। মনুযোর মধ্যে প্রকৃত 
শীতালোচক ভগবানের প্রিয়। ভগবান্‌ স্বয়ং জিখিয়াছেন,_- 

“ন চ তল্মান্মনুষোষু কশ্চিন্ধে প্রিয়কৃতমঃ | 
ভবিতা ন চ মে তম্মাদন্তঃ প্রিয়তরো ভুবি।* 

এমন গীতীলোচক এখন কয় জন? বড় মৌডাগ্যে এরূপ গীহালোচক পাওয়! যাঁয়। 
অনেক দ্রিনের পর আমরা এইরূপ একটি গ্ীতাজৌচক পাইয়াছি। ইনি শ্রীযুক্ত রামদয়াগ 
মজুমদ।র। মঞ্জুমদার মহাশয় বিশ্ববিদালয়ের এম এ উপাধিধারী। আধুনিক ইংরেজি 
শিক্ষিতের কাছে ইহার কিরূপ গোঁরব, তাহা অবশ্য বুঝাইতে হইবে ন|; কিন্তু ইংরঞ্জি 
বিদ্যার জন্ত সংসারের গবিত্র পীঠে তাহার উচ্চ স্থান নহে। তিনি নিষ্ঠাবাঁন্‌ ধর্শপরায়ণ ব্রান্ধণ- 
সন্তান। পরস্ত বন্থ শান্ত্াধ্ায়ী শান্তর শান্ত মতে শান্ত্ানথমৌ দিত ব্যবস্থার পোষক ও পালক। 
তিনি শাস্ত্রানুলারে আচারাদিপৃত ও নিষ্ঠাবান ভক্ত। প্রকৃত গুরুর নিকট তিনি গীতার উপদেশ 
পাইফ়্াছেন; পরদ্ধ তিনি ভগবন্তক্ত। তিনি গীতার মদুপদেশ পাইয়া আপনার উজ্জ্বল ধীর . 
বুদ্ধির প্রভাবে গীতাধর্দের গুঢ় রহস্তোদঘাঁটনে এবং আধ্যাত্মিক ছগার্শনিক ভাঁবোস্ভাসনে সতাই 
মাসর্থ্যবান্‌ হইয়ছেন। তিনি গীতার মর্ম বুঝেন এবং গীতার বছ টাকা-ভাব্যের গৃতঢ়ৰ জানেন। 
তাহার অনাধারণ শক্তি। তিনি জ্ঞানী ও ভক্ত । এ কল্মবমর় কলিযুগে বাঙ্গাল! সাহিতো তিনি 
যে ভাবে ধর্মের ভব প্রচার করিতেছেন তাহ! বিশেষ প্রশংসার্থ। ভাহার উপর তিনি সরল সহজ 
মার্জিত বিশুদ্ধ বোধগম্য ভাঁষায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচারবিশ্লেষণে সিদ্ধহত্ত। তাই তাহার 
রচিত সাবিত্রী ও ভদ্রা, কৈকেয়ী ও ভারত সমর, বিচার চন্দো দয় যখন পড়ি, তখন অবসাদে 
পরফুল্লতার বিদ্বা্দাম ফুটিয়া উঠে । তখন মনে হয়, বঙ্গ-সাহিত্যে এখনও ধর্দ আছে এবং 
ধান্মিক আছেন। 

বু বৎসর ধরিয়। মজুষদার মহাশয় গীতার আলোচন। করিয়াছেন। বহুদিন হইতে 
ডাহার গীতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে ছুই খণ্ড পাইয়াছিলাম। এবার তৃতীয় খণ্ড 
পাইলাম। ইহাতে গীতার শেষ । কি অপূর্ব রক্ত পাইলাম। বঙ্গভূমি এবং বঙ্গনাহিত্য আজ 
ধন্য হইল। এমন সুন্দর গীতার আর সংস্করণ আর কৈ? নদ সাধনায় মজুমদার মহাশয়ের 
চিত্তমূলে যে অপূর্ব ভাব নিহিত, তাহার গীতায় ভাহ। স্বভাবজ সুন্দর ভাষায় প্রকটিত। 

তিনি গীতা ব্যাথা। প্রসঙ্গে প্রথম অন্থয়মুখে ইহার সংস্কৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং আচার্ধা 
শঙ্কর, রামানুজ, প্রখর, মধুদদন, আনন্দগিরি, বলদেব প্রভৃতি টাকাকারের মত সঙ্কলন 
করিয়া সংস্কৃত ব্যখ্যাটিকে এরূপ সর্ধ্বতোমুখী করিয়াছেন ফে এই একটি মাত্র টাকা 
প্রশ্নোত্তর সহ পাঠ করিলে সকল টাকা পড়িবার ফল লত হয়। তৎপরে নরল বঙ্গানুবাদ 
এবং সবিশেষ হুবৃহত প্রীকৃষ্াঙ্ুন প্রশ্োতর চ্ছলে ধর্ম ও ম্লাধন বিষয়ক যাবতীয় সংশয়ের 
অপনোদনার্ধে যে প্রশ্নগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় বর্ধমান সময়ে এত বহুল যে, 
উহার অপনোদন তিন্ন হিন্দুর কর্তব্য নির্ণয় হয় ন| এবং দার্শনিক মত সমূহের সামগ্রুন্ত হয় 
নাঃ এমনকি সাধনাতেও সজীবতা ও সরলত! আসেনা । মজুমদার মহাশয়ের অডভুত 
সাধন মহিমা ও লিপিকৌশলে এই প্রশ্নমমূহ এমন তাবে নিরাকৃত হইয়াছে যে, ইহা পাঠ 
করিলে গীতার পরিবদ্ধিত সংস্করণ বলিয়।৷ মনে হয়। যাহার! কাবারসে চিত্ত ডুবাইয়! দিয় 
অনার্সে ভগবদ্ভক্তি ও বেদান্ত জ্ঞানের অধিকারী হইতে চাঁহেন, ভারতীয় কর্মের জটিল 
সমস্তার মীমাস। করিতে চাছেন, তাহাদিগকে আমরা গীতার এই অমুলা রাজ সংস্করণ পাঠ 
করিতে অনুরোধ করি। বন্ত মজুমদার মহাশয়! গ্রন্থের অন্ত্হিঃ হুন্দর। তিন খগড গ্রন্থ 
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সমাপ্ত । ছাপা..কাঁগজ ও বাঁধাই হন্দর। সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাণ্ড বযাপার। গুতিখণ্ডের মূল্য ৪) 
চারি টাঁক| চারি আন! মান্র। তিন খণ্ডে সমাপ্ত । কলিকাত| ১৬২ মং বহুব।জার স্রিটে উত্নব 
আফিসে প্রাপ্তবা ৷ 


বস্থমতী। 

প্রীমন্তগবদগীতা হিন্দধ্ত্বর সার উপদেশ অতি স্থন্দরভাবে ব্বিত হইয়াছে। যাহার! 
এই গ্রস্থখানির প্রকৃত মন্ হৃদয়গ্রম করিতে পারেন, তাহারা সনাতন হিন্দধর্্ের মুলততব 
অনাগনাদেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন | মহাভারভ পঞ্চম বেদ । ধীহারা বেদে অনধিকারী, 
তাহাদের জন্তই ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাদ এই পঞ্চম বেদ মহাভারত রচনা! করিয়া গিয়- 
ছেন। গীর্তা সেই মহাভারতের উপনিষৎ বা জ্ঞানকাণ্ড ! অত্রোপনিষদং পুণাং কৃষ্দ্বৈপারনোহ 
ব্রবাৎ।”-_-এই বাাসোক্ত উপনিধদে সকলেরই অধিকার আছে। ইহাতে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ 
ও জ্ঞানযোগ এই তিন যোগই হন্দরভাবে বিবৃত। কিন্তু আজকাল আমরা বুদ্ধির দোষে 
গীতার প্রকৃত মর্ধণ বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এক বুবিতে আর এক বুঝিয়! থাকি। আজকাল 
অনেকের স্বকপোলকল্পিত বাখ্যায় গীতা ছুষ্ট হইয়! পড়িতেছে,--আর লোক সেই ব্যাথা! 
পড়িকা বিপথগামী হইতেছে। এই ছুঃদময়ে আমর! শ্রীযুত রামদয়াল মজুমদীর এম, এ, 
মহাশরের আলোচিত শ্রমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিরা বিশেষ গ্রীত হইলাম। ইহাতে মুল 
আছে, সারসংগ্রহ সংস্কৃত টাকা আছে অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ আছে,_-আর আছে কৃষ্ণাজ্ছুনের 
প্রশ্নোত্বরচ্ছলে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়। প্রতি গ্রোকের তাৎপর্ধ্য ব্যাথ্যা। এই শেষোক্ত 
ব্যাপারই মনম্বী রামদয়ালবাঁবুর অপূর্ব কীর্তি। সংস্কত টাকায় শঙ্বরাচাধ্য, প্রধরস্বামী 
মধুসুদন সরস্বতী, আনন্দগিরি, বলদেব বিদাভুষণ, নীলকণ, বিশ্বনাথ, হন্ুমৎগ্বামী, যাষুনা- 
চার্ধের ভাষা ও টাকার নারাংশ চয়ন করিয়া রামদয়াল বাবু এক অপূর্ব মাল! গা(থযাছেন। 
অন্বয়টি রূপ কশি টানিয়া না দিয়া শ্বতন্ত্রতাবে দিলে অনেক পাঠকের নুবিধা 
হইত। আশ। করি দ্বিতীর সংস্করণে রামদয়াল বাবু ্রনগই ব্যবস্থা কারবেন। বঙ্গানুবাদ 
বেশ হইয়াছে। আমর! পুর্বকেই বলিয়াছি ষে প্রশোত্তরচ্ছলে নানা শান্্বাকোর সহিত 
সামগ্রস্ত রক্ষ। করিয়া মজুমদার মহাশক প্রত্যেক প্লোকের যে তাৎ্পব্য প্রদান করিয়াছেন, 
তাহাই তাহার অতুল কীর্তি । ইহাতে নান। শাস্ত্র হইতে প্রম।ণ সংগ্রহ করিয়া! সর্বপ্রকার 
আপত্তিরই নিরসন করা হইয়াছে । ধাহার! হিন্দুধর্মের, হিন্দু শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহাদেরই এই তাত্পধা ব্যাথা নিিষ্টচিণ্ডে পাঠকর। কর্তৃবা। এরূপ হুন্দর 
ব্যাগা। আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি; কেবল উপর উপর ভান। ভাস! ভাবে খোস্খেয়ালের 
বশবতী হইয়! এই ব্যাখ্যা পাঠ করিলে চালবে না। নীতিম মনঃনংযোগ করিয়া 
পাঠ করিলে তবে ইহার সৌন্দব্যের উপলব্ধি হইবে। গীতা শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ কর] নিতান্ত 
সহজ নহে, বাঁলকেরও কাধা নহে। ইহার মন্ম বুঝিতে হইলে অন্ন্যমনে ইহার ভাৎপধা জানিবার 
জন্য আত্মনিয়োগ করা একান্ত আবগ্তক। অস্তান্ত শান্ত্রধাক্যের নহিত সামঞ্রস্ত করিয়। ইহা 
পাঠ করিতে হয়। রামদয়াল বাবু সেই পথটি অত্যন্ত স্থগম করিয়। (দরাছেন। অর্জুন নান।- 
বিধ আপত্তি উপস্থিত করিয়া! প্রশ্ন করিতেছেন ভগবান্‌ নানা শাস্ত্রের প্রমাণ তুলিয়া সেই আপত্তির 
খণ্ডন করিতেছেন,_ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত হন্দর হইয়াছে । আমরা হিন্দুধর্মের তত্ব-জিজ্ঞাহ 
ব্যক্তিমাত্রকেই এই অমূল্য তাৎপর্য ব্যাখা। পাঁঠ করিতে অনুরোধ করি। রামদয়ালবাবু বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের এম এ। পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে। ইহা ভিন্ন তিনি 
হিন্দু শান্ত পাঠে এখন বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাবায় ও ধর্মশান্ত্ে 
তাহার বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে। ন্ৃতরাং তাহার গীতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা যে সুন্দর 
হইয়াছে,-তাহা বলাই বাহুল্য। এই গীতা তিন্খণ্ডে দমাপ্ত। ইহার প্রতিথণ্ডের মূল্য ৪1৯ 
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টাক অনেকের এই মুল্য অধিক বলিয়। মনে হইতে পারে। কিন্তু আমরা মুক্ত কণে 
বলিতে পারি যে, যাহারা এই গীত! পাঠ করিবেন, তাহীরই এ অমূল্য গ্রন্থের তুলনাযস এই 
মূল্য অত্যন্ত অকিঞ্চি২কর মনে করিবেন। এই গ্রপ্থ হিন্দুর ঘরে ঘরে বিরাজ করুক 
ইহাই আমাদের ইচ্ছা। গ্রন্থ প্রাপ্তির স্থান উত্দধ অফিন ২৬২ নং বন্তবাঁজার ইট 
কলিকাতা । বস্থমতী | ৪ঠা মাথ, মন ১৩২০ 


গ্রন্থকার প্রণীত কেকয়ী | 
বনু শাস্গ্রদ্থ প্রণেতা স্র্ঠামাচরণ কবিরত্ব। 


পরম অদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রামপাল মজুমদার এম্‌, এ, মহোদয় প্রণীত “কে কয়; পাঠ 
করিয়া পরম আপ্যারিত হইলীন। গ্রন্থকার উচ্চ ইংরাজা শিক্ষ। প্রাপ্ত হইলেও স্ববশ্মে 
নিষ্ঠ।বান্‌, শাম্র5চ্চা নিপ্নত, কন্মবীর ও সাধক । সেই জন্য তাঁহার সকল গ্রন্থেই এ সকল 
গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং সেই জন্তই স্বীসমাজে তাহার গ্রন্থের সমাদরও অধিক। 
ভাহার প্রত্যেক গ্রন্থে নুতনত্ব আছে। নে নুতনত্ব, শ্প্রানুগত, যুক্তিসর্মত ও ধশ্মভাব- 
উদ্দীপক। কেকর্নীচরিত্রও সেইরপেই অগ্লিত। বাঞ্মীকির বর্ণনায় বহিূর্টিতে যে ফেকমী 
সাধারণের ঘুণীর পাত্র হইয়াছেন, রামদয়ান বাঁধুর অস্তদূর্টিতে দেই কেকয়ী সাধারণের 
ভক্তি শ্রন্ধা আকর্ষণ করিতেছেন। সঙ্গদোষে মানুষের ভার কিরূপে কলুষিত হয়, ক্ষণ- 
মাত্র সাধুদঙ্গের ফলে সেই মানুষই আবার কিরপে সন্মা্গগামী হইয়া ভগবৎকূপালাভে 
সমর্থ হয়, কেকরী-চরিত্রই তাহার জগন্ত দৃষ্টান্ত। কেকরা চিরকাল রামচন্রকে আপন 
গর্ভজাত পুলের স্তায়_বোধ হয় তদপেক্ষাও অধিক--ভাল বাসিতেন। কিন্তু নীচবংশজ। 
নীচপ্রকৃতি মন্থরার সংদর্গে, তারই পরামর্শে অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার মতির পরিবর্তন 
হইল--তিনি কুমতি-পরিচালিত হইয়। রামচন্দ্রের রাজাভিষেকে বাধা দিয়া তাহাকে চৌদ্দ 
বত্দরের জন্ত-- প্রাণে মারিবার জন্য _হিংশ্রজন্ত সমাকীর্ণ বনে পাঠাইয়। তবে নিশস্ত 
হইলেন,_উচ্চবংশসন্ভৃতা হইয়।ও নীচ প্রবৃত্তির বিলক্ষণ পরিচয় দরিলেন। তৎপরে সাধু 
চরিত্র শ্বীয় গর্ভগাত ভরছ্ছের তিরস্কারে, তাহার উপদেশে ক্ষণমাত্রেই তিনি আত্মাপরাধ 
বুঝিতে পারিলেন, যাঁর পর নাই অনুতপ্ত হইলেন, দেই অনুতাপে ব্যাকুল হইয়! রানকে 
|ফরইয়া আনার জন্য ভরতের সহিত নি:জই বল পর্যান্ত গমন করিলেন। কিন্ত 
সত্যবাদী দৃঢ় াতিজ্ঞ রামচন্জ যখন কিছুতেই ফারলেন না, তখন তিনি অগত্য। গুহে 
প্রতাবন্ধন কমিয়। সেহ চৌদ্দ বৎসর যার পর শাঁহই অস্থপে ও অশাপ্তিতে কাটাইতে 
লাগিলেন। এইরূপ অঙ্ৃতাঁপের এইগ্রপ ব্যাকুলতার ফলে ঈখরাবতার ভগবান্‌ রামচন্্র 
ভাহার প্রতি এরূপ কৃপ। প্রদর্ণন করিলেন যে, চৌদ্দ বৎসরের পর বন হইতে ফিরিয়া 
আয়া, আপন জননী কৌশল্যাকে প্রণাম করিবার অগ্রে কেকয়ীকে প্রণাম করিয়া 
ও তাহাকে মাতৃসত্বোধন করিং] কৃতার্থ করিলেন। বীমদয়।ল বাবুর “কেকয়ী“তে এই 
তত্বই পরিস্ষট হইয়াছে। এই পুস্তকখানি সকলেরই পাঠ করা আবগ্তক মনে করি। 
পুস্তকখ।ন পাঠ করিয়! এতই আনন্দ বোধ হইল যে, সেই আনন্দের বশে স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়া এত কথ! লিখিলাম। মুল্য ;* ১৬২ নং বৌব(জার উৎসব অফিসে প্রাপ্তব্য ইতি। 


শ্রীপ্তামাচরণ কবিরন্থ । 
শিবপুর। 
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গরন্থকার গ্রণীত ভর্র]। 


১৩১৯ অগ্রহায়ণের গৃহস্থে পকাশিত ভীআদিতানাথ মৈত্র দর্শনরত্বের 
ভিদ্রা'নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। 


“ভদ্রা'র রুচি মাঁজ্িভ। ভদ্রার চরিত্র ধিঃগ্লষণ, চরিত্রসজ্জা-প্রণালী সুদক্ষ নটক- 
কারের মোহন অন্গুনীর পরিচায়ক । ... ... ইহার সাগরের বর্ণনা আকাশের বর্ণনা 
অতি মধুব। ** """ (ভদ্রার' লক্ষ্য উত্মর্গ পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। 'ভদ্র'র লক্ষা- 
বিধির উপায়ভূত সাধনরহস্ত পরিশিষ্টে প্রকটিত। লেখক সংঘম ও সাধনার প্রকট মৃত্ঠি 
সমাজের সম্মুখে ধারণের নিমিত্ত -গ্রকৃষ্ণ, ভদ্রা ও অর্জ্ছুনের মুত্তিকে অবলম্বন করিয়াছেন। 

». বিবাহ উচ্ছস্প্গতা ও গশ্যবৃত্তির পূর্ণাহ্ুতির জন্য নহে। বিবাছে যে অন্থু- 
রাগের শুত্রপাত হয়, তাহাই ক্রনশঃ ভগ্রবৎপ্রেম-মহার্বে পরিণত হয়-ইহাই ভিদ্রা'র 
ইঙ্জিত। ** ভ্রার পরিশিষ্টই ভঙ্তাজীবনের গৌরব ও মাধুধো পরিপর্ণ। ভদ্রার 
পরিনিষ্টই এই পুস্তকের জীবন। 'ভদ্রার দাঁজসজ্জা এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্যই । ইহাতে 
লেখক সমগ্র হিন্দুসাধনতত্ব বিশদ কবিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছন। পতি-নার।য়ণ-ব্রত 
উদ্ঘাপন করিতে হইলে, সাধ্বী শ্া যে ক্রম অবলম্বন করিবেন--ত'হা! বিশেষ ভাবে 
প্রকটিত হইয়াছে। *** ** সর্বোপরি গীতাতে ষে সার্ধজনীন অসাম্প্রদায়িক বিলেপ 
শৃন্ত ধর্মের সনাতন শাশ্বত ছবি ও “গুণ+ম্মবিভাগশ$” সাধন-পস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাই এই গ্রপ্থে বিশেষ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে । *** ১৮ বর্তমান কালে সভাতার 
চশন1| পরিয়। আমরা যে বিকুতি, অবিশ্বান ও নাম্তকতীর গহ্বরে পতিত হইয়াছি, শাহ। 
হইতে উদ্ধার করিবার জন্য 'ভদ্রা' যে আঙ্বাদ লই আসিষ্বাছেন-_তাহ। পরিপূর্ণ 
হইয়! প্রতিগৃহে পতি-নারায়ণ-ব্রত উদযাপিত হউক, প্রতিজীবের অমীমের প্রতি 
পিপান। জাগ্রত হইয়। ভারত-দঘাঙ্কে সকল প্রকার দূধিত বাদু হইতে এক্ষা করুক 
ভগবানের নিকট এই প্রার্থন।। 


রথকার সম্পদ্তি উ€সব মাসিক পত্রের মমালোচনা। 
বঙ্গবামী--২০ শ্রাবণ ১৩১৯ 


উৎসব । *ম বর্ষ, ওয় সংখা, আযাঢ; ১৩১৯ সাল। সম্পাদক-্রীবুক্ত রামদয়াল 
মজুমদার এম, এ। সহকারী সম্পাদক - শরীমুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যকাবাতীর্থ। প্রকাশক-_- 
যুক্ত ননীলাল রায়চৌধুরী। কলিকাতা, ১৬২ নং বইবাজার স্ট, উৎসব কার্ধালয় হইতে 
প্রকাশিত। বার্ধিক মূলা সহর মফঃ্বল সর্বব্ুই ডাঃ মাঃ সহ ১।* দেড় টাকা প্রতি মংখার 
মুল্য।* চার আন!। এইবার এই কটা নিষয আছে,__সংসার মায়া; অঙ্যান, জ্ঞান, ধান 
ও কর্দ্মফলত্যাগ ১ জীভ্রীজগন্মাথদশনে 7; ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা : এস দীন দয়াময়, একাশীধাম ; 
ংসারচক্ত নিবৃত্তি ব1 মোহশিবৃত্তিঃ ভয়ও অভয়; গ্লোকনির্ঘন্ট ; খখেদ সংহিতা; অধাস্ 
রামীয়ণ। “সংসার মারা” প্রবন্ধে গাঁধিননান ব্রাঙ্গণের চরিত চট্চায় মায়ার খেলার ভাব প্রশ্ম্ট 
হইয়ছে। এ প্রবন্ধের শেষাংশ এই-তম:সর্চল লইয়া! থাক. তুমি কীট পতঙ্গাদি হইয়| 
যাইবে। রজঃসঙ্কল্ল লইয়। থাক, আবার মানুষজন্স হইবে। সত্বসঙ্কল্প কর, মোক্ষ সাম্রাজ্য 
তোমার অদুরে। এই সমস্ত কল্পনী ত্যাগ কর এই জীবনেই তোমার মুক্তি।' “অভ্যাস, 
জ্ঞান, ধ্যান, কর্মফলত]াগ” প্রবন্ধে কর্মফলতাগের কথা অল্পের মধ্যে বুঝান মাছে। একূপ 
ভাবের কথ! বাঙ্গল! সাহিত্যে অবশ্ঠ নুতন নহে ঃ' তবে আদাদের ন্যাশপ্রকার বলিয়াছেন, 


৮০ 


জীব পাছে কর্তব্য ত্রষ্ট হয় বলিয়া জীবকে স্মরণ করিয়া দিবার জস্ত বেদেও কোন.কোন বিষয়ের 
একাধিকবার উল্লেখ আছে। তাহাতে পুনরুক্তি দোষ ঘটে না। প্রবন্ধের প্রারস্তেই আছে,__ 
*নাম অঙ্গাদ অপেক্ষা নামের জ্ঞান ভাল; নামের জ্ঞান অপেক্ষা নাম লইয়। ধ্যান ভাল ; 
অজ্ঞানপূর্র্বক ধ্যান অপেক্ষ। কর্মফল ত্যাগ করিয়! ঈশ্বরগ্রীতি জন্য কর্ম করা ভাল।” ধ্যানের 
কথাট! আর একটু বিশদ করিয়া বল। উচিত ছিল। তাহ! হইলে ইহ| সাধারণের সহজে 
হৃদগত হইবার পক্ষে সুবিধা হয়। উপনিষদে ধ্যানের কথাট! যে ভাবে বুঝান হইয়াছে, সেই 
ভাব সহজ বাঙ্গলায় আিলে, সাধারণের স্থগম হইবারই কথা নহে কি? অন্থজ্ঞান দ্বারা 
প্রতিহত না হইর়! স্থির দীপশিখার ন্যায় ষে জ্ঞান অনাহত, তাহাই ধ্যান এইটুকু ভাল করিয়! 
বুঝাইলে, ধ্যানের ভাব সহজে আনে, তার পর ফলতাগের কথাটা আরও সহজ হইয়া আসিতে 
পারে।' ভস্রীস্্ীজগন্নীথদর্শন'' কবিতাটাতে ভক্তের দেস্াভাঁব বেশ প্রশ্কট। ছন ও ভাব 
মিষ্ট। “ধর্দমন্দির প্রতিষ্ঠা” প্রবন্ধটী অবগ্ত পাঠা। “এস দীন-দয়াময়* কবিতা! ভক্তিভাবে 
রী 

"আমি অভিমানে, বলি কত কথ, 

অপরাধ তুমি নিও না; 
এমন করিয়া স্লেহের নয়নে, 
কেহ ত আমার দেখে না। 
(আমি) এই ছু'ই ছু'ই যুগল চরণে ; 
র মাথা! রেখে বলি এদ না। 
নয়দের জলে পথ যে ভিজাই 
পাছে পদে লাগে বেদনা 1” 


ভক্ত ভাবুক কবি নহিলে কি এমন কথা বাহির হয়। অধুন1 হেযালি-প্লাবিত বীর 
সাহিত্যে এমন ভক্তিপূর্ণ কবিত! বিরল নহে কি? ভক্তিভাজনের ভক্তের, সমবেদনার কবি 
অনেক হইতেছে, কিন্ত এমন ভক্ত কয় জন এই জন্তই ত"উৎ্সব* কে ভাল বমি। কোন্‌ হিন্দুই 
না ভাল বাসিবে? অধিকাংশ মাদিকপত্র হিন্দুয়ানির ভাণে বাবুত্বেরই ভাব প্রচার করে। 
অন্যান্ত বিষয়গুলি হিন্দু লেখক সম্পাদকেরও সন্ত্রম বজায়, রাখিয়াছে। “৬কাশীধাম প্রবন্ধে” 
কাশীর:বর্দন। নহে, গল্প নহে; গল্পের ভাষা জীবপরিণতির পরম তন্ব। 


ব্স্মতা ৷ 
২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩২৭ সাল। 


উৎদব। মাসিক পত্র ও সমালোচনা । প্রীযুত রাঁমদয়।ল মজুমদার এম এ সম্পাদিত। 
১৬২নং বনুবাঁজার স্ত্রী উৎসব কাঁধ্যালয় হইতে প্রীযুত ননীলাল রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। 
বার্ষিক মূলা ১৫* দেড় টাক! মাত্র। 

উৎনব ধর্মাবিযয়ক মানিক পত্র। ইহাতে ধর্দবব্ষয়ক সার কথায় আলোচনা থাকে। 
প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় ইংরাজী দর্শন শাস্ত্রে ও হিন্দু শাস্ত্রে হপগ্ডিত। 
তিনি অতি হন্দর ও সরল ভাঁবে ইহাতে ধর্শসন্বদ্বীয় সার কথার আলোচন! করিয়া থাকেন! 
ধর্ম সম্বন্ধে এরূপ মাসিক পত্র সার নাই। ইহ! সকলেরই পড়া উচিত। তবে আমরা একট! 
বলিতে চাহি যে, ইহাতে ধর্ের মূলতত্ব সম্বন্ধে কিছু অধিক আলোচনা থাকে,_-সমাজ, 
আচার, রীতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হর না। অত্ততঃ বৈশ।থ হইতে কার্তিক 
পর্যন্ত মাত সংখ্যায় আমরা উহা দেখিলাম না । 


%/০ 


মেদিনীপুর-হিতৈষী । 


শ্রাবণ ১৩১৯ সাল। 


উত্নব -মাধাঢ় ১৩১৯। ঠিকানা ১৬২নং বহুবাজার ট্রীট কলিকাঁতা। বার্িক যুলা 
১॥* টাকা মাত্র । সম্পাদ ক-_তক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত রামদয়াল চ্জুমদার এম এ। আমরা ইহ! 
পাঠ করিক্না অতুল মানন্দ লাশ্ত করি। এই. প্রকার মাসিকের রীতিমত পাঠক হইলে তবে 
সংসারে থাকিয়! ধর্ম -মর্কাম ও মোক্ষ লাভ হইয়! থাকে 1 যদি মানুষ হইতে চাও, 
যদ্দি কর্ম বন্ধন ছিন্ন করিতে চাও, যদি প্রকৃত প্রেম লাভ করিয়া! চিদানন্দে বিভোর হইতে এবং 
জীবন 'নিতুই 'নব* উতৎ্মবময় করিতে চ1ও তবে উৎমবের গ্রাহক হও । 


হিতবাদী। 


২৮ কাত্তিক ১৩২০ সাল। 


উৎসব । ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা । কার্তিক ১৩২ সাল। উৎসবের সম্পাদক শ্রীযূত 
রামদয়াল সজুমদার এম এ। প্রত্যেক প্রবন্ধ গভীর ভাবদ্যোতক | আমরা উৎনব পড়িয়। 
হৃদয়ে নির্মল আনন্দ বোধ করিতেছি । যোগব!শিষ্ঠ ও গীতার বাখা। অতি হুন্দর হইতেছে। 
প্রতিভাবান বস্কিম বাবু গীতার ব্যাখ্য। সপ্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। শ্রীযুত রামদয়াল 
বাধুর গ্বীতা সম্পূর্ণ হইলে আমাদের কেবল যে সে ছুংখ দূর হইবে এমন নহে,--আমর 
আশাতীত কল্পনাতীত আনন্দ লাভের অধিকারী হইব। ভগবান রামদয়াল বাবুকে দীর্ঘজীবী 
করিয়। দেশের কলাণ সাদনে সহায় হউন এই প্রার্থনা । 


গ্রন্থকার প্রণীত-__ 


ভারত সয়র বা গীত। পুর্ববাধ্যায়। 


ডিমাই ৮ পেভী প্রায় ৪ * ফর্দ্দায় অনুুন ৩০* পৃষ্ঠায় ছুইখণ্ডে সম্পূর্ণ । 
মূলা ২০ টাকা । 


বঙ্গবাদী বলেন_পভারত সমর” শ্রীঘুত্ত বামদম্াল মঙ্জুসদাঁর এম এঃ 
লিখিত। হুললিত গল্পচ্ছলে মহাঁভারতীয় কথ! এমন হ্বন্দর করিয়া লিখিতে পারেন এমন 
লোক দেখি নাই। প্রবন্ধ ক্রমশঃ চলিতেছে, সম্পূর্ণ হইলে একটা নূতন জিনিষ হইবে ।  *** 
“ভারত সমর" প্রবন্ধে মহাঁভারতেরই কথা প্রসং্গর পর প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়া আসিতেছে। 
আলে।চন! টুকু বেশ হইতেছে ।” 

অচ্চনা,__-জযঠ্ঠ ১৩১২। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, “ভারত সমরের' প্রস্তাবন! 
লিখিয়াছেন। রামদয়।ল বাবু পণ্ডিত এবং জ্ঞানী উভয়ই, তাহার এই সন্দর্ভটি তাহার চিন্তার 
গতি নির্ণয় করিতেছে। 

্রী্রীবিষ্ুপ্রিয়া৷ ও আনন্দবাজার বলেন-“ভারত সমর” প্রবন্ধটা হৃখপাঠ্য। 

রত্বাকর বলেন_-“'ভারত সমর” নামক পৌরাণিক প্রবন্ধটী প্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদারের 
লেখনীগ্রহ্থত। র।মদর়াল বাবুর লেখনীর গুণে গল্পটা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক 
বঙ্গবাদীকে বাবু রামদয়াল মজুমদারের তারতনমর" পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 


টেলিগ্রফ বলেন-- 82925 291770021 ভার 91011851: 921051151716819 , 


2001201901৩, 


8%০ 


ভারত সমর প্রথমখণ্ড। মাঃ" মগ) 


01 10051950008 8০০ ভারত মমর * * ভা ০০০11) 2 ৬০০৮ 1010) 01509 
॥*. 070621 [010 10 2০010156007 09100 17 0 1620010] 2070 010855810 
510, 

10১01) 01710] 9য় 13, £&, 
7/৮২5185]) একি ট9ত, ১০০৪ টিতে, 


্রহথকার প্রণত সাবিত্রী | ক্ষত আনা। 


সমালোচনার জন্য এই পুস্তক কোথাও প্রেরণ কর! হয় নাই। স্বপ্ঃ প্রবৃত্ত হইয়। ঝহার! 
নমালোচন। করিয়াছেন, তাহ।দের ছুই এক জনের অভিপ্রায় প্রকাঁশ.কর| গেল--" 

“আমি প্রতি বৎমর সাবিত্রী ব্রত করিয়। থাকি আমার পরম দেবতা শ্বগাঁয শ্বশুর ঠাকুর 
[হাশয়ের উপদেশমতে আমি মহাভারত গ্রন্থ হইতে সাবিত্রী উপাখ্যান পাঠ করিতান। 
মাপনার সাবিত্রী পাইয়া! এ উপাখ্যান পড়িবার একটি সহায় হইল। মহ।ভারতের উক্ত 
পাখান পড়িয়া যত সন্থষ্ঠ হইরাছিলীম, আপনার বই পড়িরা তদপেক্ষা অধিকতর সুধী 
ইলাম। বিশেষতঃ ২৩, ২৪, ২৫, পৃষ্ঠা পাঠে আমি আত্মহ।রা হইয়াছি। শেষ নিবেদন 
ঙ্মহিলাগণের ঘরে ঘরে আপনার সাবিত্রী যাইয়া সকলের :সস্তরকে নিজব্ধূপ করুন এই 
হার্থনা। ১৭ই বৈশাখ ১৩১০ সন। 

শ্রীমতী মৃণালিনী গুহ 
কৈজুড়ী টাঙ্গাইল। 
সাণামুখী মধ্য ইংরাজী স্কুল, ৮ শ্রাবণ ১৩১০ । 

আপনার সাবিত্রী পাঠ করিলাম। ভাবের আোঁতে আধ্যাঝ্সিক জ্ঞানের তরঙ্জগুলি বড়ই 
ডই স্বন্দর হইরাছে। এক হইয়া৪ও আকাঙ্ষ|। থাকে। নেবা করিবার সাধ হয় এটি আরও 
ন্দর। ধাঁহাদের জন্য লিখত হইল তাহাদের মধ একজনও সাবিত্রীর অনুকরণে প্রবৃত্ত 
ইলে শ্রম সফল হয়। যাহ' হউক সাবিত্রী পড়িয়। সাবিত্রীর কথা মনে হইল চক্ষে একটু 
[লও আসিল। যেটা অন্তরে আঘাত করে সেটা অবগ্ঠই অস্তর হইতে বাহির হইয়। থাকে। 
াবিত্রী আপনার অন্তরের ধন। প্রব্প ভাবের আবেগে বাহিরে আসিয়া পড়িযছে। সাবিত্রী 
বাতি দিতে পারিবে। 


একার এত বিচার চকন্দ্রোদয়। "১" 


বেদান্ত বিচার, গীতোন্ত সাধনা ও স্তবাদিনক্কলিত অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। পাশ্চাত) শিক্ষায় 
চ্চশিক্ষিতের উদ্জ্বল মেধা আর্ধ্য শাস্ত্রের তত্বাম্বেণে নিয়েজিত হইয়া আজকাল কিরূপ 
হুমুল্য রত্ব আবিষ্কার করিতেছে এই গ্রন্থথানি তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । এই গ্রন্থে সবরসধারণের 
বাধগন] ভাষায় বেগপ অপুর্ব উপাগ্দে বেদান্ত প্রভৃতির জটিল তত্ব বুঝান হইয়াছে, তাহা 
(তীব প্রশংননীয়। দেশের দশজন শিক্ষিত ব/ক্তি এরূপ ভাবে মাথ্য শাপ্রীলোচনে মনো- 
নবেশ করিলে দেশের উপকার হয়। আজ কাঁলি স্রোত ফিরিয়াছে, আধ্যশান্ত্-সিন্ধুতলে 
ত্বলাতঃপ্রামে আয়ান ও বত হইতেছে যথেষ্ট নু হগ।ং অধিক বল। [নগ্রয়োজন। 


্ ৫ সুধা, জৈষ্ঠ ১৩০৯ । 


গ্রন্থকার প্রণীত-_ 
গীত।-পরিচয় প্রথম সংস্করণের সমালোচনা । 


বঙ্গবানী (১২৪১২) বলেন_গীতীর বিশেষত্ব, গাতার শক্তির্ধীর, :গত।র স্থুল 
পরিচয়, গাতার লক্ষ্যদঙ্ষেত, গীতার কশ্বনূষ্কেত, গীতার স্থান কাল পাত্র, পুস্তকে এই ছয়টী 
প্রবন্ধ আছে। বাঃনয়াল বাবু কৃভবিদ) ও প্রগঢ দারশনক। পাশ্চাত্য ও আধ্য দখনশাস্তরে 
তাহার যথেষ্ট বু/ৎপাত্ত আছে। গীতার ঠৈশি থে দাশনিক ব্যাণ্যা করিয়াছেন, তাহা একটু 
বিশেষত্ব আছে। আজ কাল দোখতে পাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী অধকাংশ 
দাশনিক লেখকগণ শার্ধা ৭ন্ম ও পাত্র সম্ঘপ্ধে খিছু লিখিতে বাঁমলেই, প্লেটো, আরিষ্টটল হইতে 
আরগ্ত করিয়া স্পেনসার মাটিলে। পব্যগু পাশ্চাত্য দাশানকগরণকে আমরে না নামাইয়া ছাড়েন 
না। পাশ্চাতা-দর্শনের মামাংস। দ্বার। প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ বা খগডন হউক ব। না হউক, 
পাশ্চাতা দর্শনের ভুরি ভুঁরি অনাবহ্যকীয় মত উদ্ধত করিতেই হইবে। রামদয়াল বাবুর 
“গীতা-গর্চিয়” গ্রন্থে এ পদ্ধতি অনুস্থত হয় নাই দেখিয়। আমর! হখী; পরপ্ত ইহা রানদয়াল 
বাবুর একা প্র বন্দ নষ্ট ও শান্ভক্তিরই ফল। রামদয়াল বাৰ্‌ প্রগাঢ় দার্শনিক হইলেও তিনি 
ঘে একগন প্রকৃত ভগবস্তন্ত, আলোচ্য পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় তাহার নিদশন পাওয়। যায়। 
তিনি বলেন, পুস্তক প্রবশ নামের জন্য নূহ, প্রকাশের প্রধান কারণ- একটু ভক্ষা। 
ভগবান্‌ প্রনন্ন হও' এই লক্ষ্যে কর্ম করাকে নিষ্ধাম কন্ম বলে। ভগবানের প্রস্তা ও ভক্তের 
প্রসন্নতা প্রায় তুল,যদি কোন লাধু মহায়া গীতা বুঝিবার প্রযান দেখিয়া সন্তোষ জাভ 
করেন - পুব্ববিস্মৃত ভাঁব স্থবতপথে উদয় ভঙ্য গ্রন্থকারের প্রতি ক্ষণকাঁলের এন্য কুপাকটাক্ষপাত 
করেন, মনে মনে মি গণকালের জন্ত একবার গ্রন্থকীসকে স্মরণ করেন, তবে গ্রগ্থকার -যদি 
মোহসায়ায় ভগবানকে ভুলিয়াও থাকেন- নাধ মহাআমার ম্মরণমার্রে হৃদয়ে ভগবন্ভাব জাগরূক 
দেখিবেন১। সাধুকৃপায় তগবৎ-কুপা লাভ হইবে। ভগবৎকৃপাদৃষ্টিই প্রাথনা।” হিন্দু- 
শান্ত ও গীতা হইতে বিব্ধ বচন উদ্ধত করিয়। রামদয়ান বাবু গাতা শান্তর সরল ও সহজবোধ্য 
করিবার প্রয়ান পাইয়াছেন। প্রজ্জাস সফল হইয়াছে বলিয়া মনে ভয়। তাহ।র রচনাও 
প্রাপ্তল ও আঙশয়োক্তিবহীন। বু *নার উপন্যাস গল্প ও কাবতায় বাঙ্গ।ল৷ ভাষা এখন 
কণ্টকাকীর্থ। ভাবার এই ছুপ্দিনে বাস্সলী কি এই মহাগ্রঙ্থের সম্যক আদর করিতে 
পারিবে? ধন্মতবান্বেষী ব্যক্তিমাত্রকেই এই পুস্তক একবার নিবিষ্কচিত্তে পাঠ করিতে আমর! 
অনুরৌধ করি। 
উকেশবলাল গুপ্ত এম্‌, এ, বি, এল । 
রন্থ।রস্তে প্রকাশক মহশয় লিখিয়।ছেন--“গ্রন্থকারের সেই হদয়-র্তগুলি আমরা 
শ্রীমন্ভগবদ্‌ গীতা নামে প্রকাশ করিতে আরও করিলাম_'গীত'-গমিচয় তাহারই অংশ 
মাত্র।”" পুস্তক পাঠের পুর্ববে এ কথাটা কেহ আগ্রহের সহিত পাঠ করেন কি ন! বলতে 
পারিনা । কিন্তু ' শীত'-গাঁর5য়” পাঠ করিবার পর উপরোদ্ধত আহবন-বাণী পাঠকের হাদয়ে 
বল আনয়ন করে, তাহার হয় আশায় পূর্ণ কয় দেয়। এই অমৃতময়ী লেখনীপ্রহ্ৃত 
জ্ঞানগর্ত, সরল বাক্যে বণিত গুঢ়তত্ব আরও শুনিতে পাইব এ আঙাসবাণী বড়ই শান্তি প্রদ, 
বড়ই আশ।বদ্ধক। 
শ্রীযুক্ত রামদয়।ল বাবুর পরিচয় '“অর্চন।” পাঠকের নিকট অনাবশ্তক। তীহাঁর বাক।মৃত 
প্রতি মানেই অচ্চনার মৌষ্টব বৃদ্ধি করে । ইংরাজী বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাত করিয়া স্বদেশী 
শান্ত্রাদি অইয়া পারশ্রম করিলে, ব্রাঙ্গণকুলে জন্মলাভ করিয়া প্রকৃত প্রাঙ্গণের মত জীবন যাঁপন 
'করিলে,আধ্যসস্তানের কিরূপ দিব্যজ্ঞান জন্মে “গীত|-পরিচয়"' পাঠ করিলে তাহার স্বরূপ বুঝিতে 
পারা যায়। পুস্তক পাঠকালে মনে হয় এ লেখ সমাগত রামদয়াল বাবুর সাধ্যাতীত। ইহা 
সাহার অস্তনিহিত সর্ববনপন।রী-বিজড়িত বিশ্ব€থুত্তির বাঁকা, লেখক ত্রাঙ্গণ উপলক্ষ্য মাত্র । 


গবেষণা পূর্ণ দার্শনিক কৃটতর্ক-মমস্থিত শান্তগস্থ বলিলে আন্ত কাল আমাদের যুবকের 
নিকট একটা ভীতিপ্রদ্ সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়। “গীতা-পরিচয়” ও এ শ্রেণীর শাস্বগ্রন্থ। 
ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক আছে, সমাসান্ত শব্দ আছে তথাপি ইহার সরলতা, ইহার মাধুরী বর্ণন! 
করা ছ্রহ। গীতা-পরিচয় শুধু পণ্ডিতের জন্য নহে, ইহ] পাঠে দকল শ্রেণীরই পাঠক সখ ও 
তত্বলাভ করিতে পারে, হৃদয়ের জ্ঞানতৃঞ্জ। মিটাইতে পাঁরে। এত বড় হুরূহ বিষয় এত সাদ 
কথায় বুঝা ইয়া! দেওয়। সামান্ কৃতিত্ব নহে। 

শীতা-পরিচয় আট অধ্যায়ে বিচ্চত্ত। ১।  মঙ্গলাচরণ ২। উৎসর্গ 
৩। গীতার বিশেষত ৪। গীতায় শক্িসককার। ৫। গ্রীতার সু পরিচয় 
৬। গীতার লক্ষানস্কেত ৭। গীতার কর্শসঙ্কেত ৮। গীতার স্থান, কাঁল, পাত্র। 

লেখক কেবল গ্রস্থকর্তী নহেন। তিনি সাঁধক যোগী । যোগবলে মানসচক্ষে ষেসন যেমন 
তত্ব দেখিয়ছেন, তিনি তেমনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়! গ্রিয়াছেন। সাধারণ গ্রন্থকারের 
রচনাশিল্প আশ্রয় করিলে তিনি প্রথমে “গীতার স্থুল পরিচয়” দিতেন, তাহার পর. "গীতার 
স্থান কাল পাত্র" নির্দেশ করিতেন পরে গ্রন্থমধো অস্থান্য অধ্যা সন্নিবেশিত করিতেন। 
লেখক সামান্য গ্রন্থকার হইলে আমরা অধ্যায়গুলির' এরূপ বিপর্ধায়কে দূষণীয় বলিতাম। 
রামদয়াল বাবুর পক্ষে এদোষ দর্ব্ধা মার্জনীয়। 

রস্থকারের দকলই আধ্যাত্মিক, তাহার গ্রস্থোৎসর্গেও সাধনার পরিচনন পাই। , লেখক 
বলিয়াছেন-_ 

"হে গুরো! হে মহাদেব আলিঙ্সিত মহাদেবি! হে সর্বব নরনারী-বিজড়িত বিশ্বমর্তে 1” 
এই চিরপ্রফুল্প কু্ম-স্তবক তুমিই-উৎসর্গও তোমীকেই করা হহল।” কি স্বগাঁর কামনা! 
কি ্বরগাঁয় বৃত্তি! আমর! কারমনোবাকো জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, গ্রস্থকীর ভাহারই 
শক্তিতে বলীয়ান হই শ্রীমন্ত।গবদগীতার অবশিষ্টাংশ প্রণয়ন করুন। 


গীতা-পরিচয়, দ্বিতীয় সংস্করণ । 
মূল্য ১২ টাকা মাত্র। 


ভাই, 
যে বন্তটি ধাহীর হৃদয়ের ধন, তাহার মুল্য তিনিই সম্যক অবধারণ করিতে পারেন। 


তাই অনন্ত করুণানিধান, অনন্ত জ্ঞানরত্বের ভাগার, স্থাবর জঙ্গম-_দজীব নিজ্জীব_সাধু 
অদাধু নির্বিশেষে “দর্বন্ত হাদি সন্গিব্ট১" শ্ভগবান--"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীত। মে 
সারমুত্তমম্” ইত্যাদি বাক্যে শ্রীগীতার প্রকৃত মুল্যের অবধারণ করিয়! দিয়াছেন। কিন্ত 
ঞ্রভগবছুক্ত এই মহ। বাকাটিরই ষে মূল্য কত, তাহা অবধারণ করিবার লোক কোথা? 
তবে যে মহাজ্স। শ্রীভগবৎপাদপদ্মে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়ছেন-ভিতরে বাহিরে--আশে 
পাশে__সর্ধাত্র সেই হ্ুন্দরাদপি হন্দর তদীয় প্রেমময় মৃত্তি সনদর্শনে অনুক্ষণ কৃতার্থ হই- 
তেছেন, তিনিই উক্ত বাণীর মুলা বুঝেন-সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণের প্রাণ, সারাৎসার, 
গতির্ভ্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবানঃ শরণং নুহৎ প্ভগবানের হৃদয়বিহািণী শ্রীগীতার মুল্যেরও 
পরিচয় পাইয়াছেন। পরস্ত যিনি যতটুকু তথ্বীয় অন্তরঙ্গতা লভ করিয়। ধন্য হইয়াছেন, 
তিনি ততটুকু পরিচয় পাইয়াছেন--তাই খধি বলিতেছেন-_কৃফ্ণো। পানাতি বৈ. সম্যক্‌ কিঞ্চিৎ 
কুস্তীহুতঃ ময়মূ। ব্যামৌ ব। ব্যাদপুতে। বা যাজবক্যেহখ মৈথিলঃ। 
প্রবাদ আছে £-- 
দিংহক্ুঃকরীন্্কুস্তগলিতং রক্াক্তমুক্তাফলং 
কান্তারে বদদীধিয়] ত্রতমগাদভিল্স্ত পত্রী মুদা!। 


১/ 


আদায়াথ করেণ গুরুকঠিনং তদ্বীক্ষ্য দূরে জহৌ: 
অস্থানে পততাং ভবেদ্ধি মহতামেতানৃশী ছূর্গতিঃ॥ 


বাহার! রত্ববণিক, তাহাদের নিকট মণির পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তীহারা মণি 
চিনেন--হৃতরাং প্রাপ্ডিমাত্র পরম সমাদরে তাহা কঠে ধারণ করেন। শ্রীগীতা কোম্তভ 
মণি অপেক্ষাও মুল্যবান; তাই, গ্রভগবান্‌ উহ! কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন_-আ গীত। 
ভাহার হৃদয়। একট বাহিরের-অপরটি ভিতরের। পাছে শ্রীগীত িল্লপত়্ীর হস্তে 
গ্মুক্তার গ্থায় আপান্রের হস্তে বিড়প্বনা' ভোগ করেন, এই আশঙ্কায় তোমার এই 
প্রয়াস। তোমার এই প্রয়াস কাদৃশ সাফল্য লাভ করিয়াছে, যাহার! “নীতা পরিচয়” গাঠ 
করিবেন, তীহারাই তাহা সম্যক্‌ বুঝিতে পারিবেন। 

ঈদুশ সদনুষ্ঠান যতই হয়, দ্েশের-_ধর্ের_সমীজের ততই মঙ্গল। অধুনা আমাদের 
মাতৃভূমি দিন দিন প্রগীতার অনুশীগনে ধন্য হইতেছেন। বঙ্গমাতার কৃতী হুসন্তানগণের 
অনেকেই অভিনব পরিচ্ছে শ্রীগীতাকে সুশোভিত করিতেছেন। কিন্ত গ্রীগীতার প্রকৃত 
পরিচয় দানে এপধ্যন্ত কেহ প্রয়াস পাইয়াছেন কিনা, আমি অবগত নহি। এই প্রকার পুস্তক 
যেদুই একখানি দেখি নাই, এমন কথ। বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাতে ক্রীগীতার প্রকৃত 
পরিচয়ধ্ীওয়া যায় নাই । আমার বোধ হয়, তুমিই সর্বপ্রথম শ্রীগীতার প্রকৃত পরিচয় দিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছ-_মামার ক্ষুদ্রাদপি কষুপ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় ভুমি 
ইহার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারিক়! কৃতার্থ হইয়াছ এবং যাহারা গীতার অনুশীলনে আনন্দ 
বোধ করেন, তীহাদ্দিগকে কৃতার্থ করিতে পারিয়াছ। অতএব তুমি ধন্য--ভোমার 
জীবন সার্থক। 

যে গ্রন্থ ভগবানের অতি আদরের বন্ত,_যাহ! যোগীদিগের ক্হার-_যাহা গৃহীদিগের 
চরিক্র-গ্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি--যাহা গৃহমেধিগণেরও মোক্ষপ্রাপ্তির পথ-প্রদর্শক-যাহা দেশকাল- 
পাত্র, সমাজ ও জাতি নির্বিশেষে মানবমাত্রেই সার্ব্বজণীন ধর্ম ও নীতির অদ্বিতীয় শিক্ষক-. 
সেই ধন্ধার্থকাম-মোক্ষপ্রদ গ্রগীতার পরিচয় সকলেরই অবস্ঠ জ্ঞাতব্য। তোমার “গীতাপরিচয়” 
খানি ধৈর্য ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে শ্রীগীতার অন্তনিহিত ছব্বোধ তবগাল 
যে বহুপরিমাণে সুখবোধ্য হইবে, তাছাতে সনেহ নাই। যিনি শ্রীগীত! অধ্যয়ন করিতে 
চাহেন তিনি তোমার এই “গীতা পরিচয়” হইতে ধে প্রভূত উপকার লাভ করিবেন, 
ইহা মুক্তকঠঠে বলিতে পারি। তোমার দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী কঠোর মাধন। মিদ্ধ হইয়াছে। 
তোমার সাধনার ফলে আজম গীতা পাঠা পবিভ্রচেতা সাধুগণ মহোপকার লাভ করিলেন 
ইহা অক্পদৌভাগ্যের বিষয় নহে। 


প্রীঅবিনাশচন্ত্র শর্মণঃ। 


মহিঘ়াট়ী সাধারণ গুন্ভকানয় 
নির্ঘারিত দিনের গরিচয় গন্র 


বর্গ সংখ্যা রর পরিগ্রহণ ১ 
এই পুস্তকখানি নিয়ে নিদ্বীতিত দিনে অথৰা তাহার পূর্বের 
গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে | নতুবা ষাপিক ১ টাকা হিতাঁবে 
জরিমানা দিতে হইবে । 
দেল 


দাঞ্িত দিন | শিদ্ারিত দিন | শি্গারিত গিণ | শিদ্মাবিত দিম 
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এই পুস্তকখা।* বাক্তি গণ্চভাবে অথবা কোন শ্মতা-প্রদাও 
প্রতিনিধির মারকং নিগার দিনে বা তাহার পুকে ফেরৎ তইলে 
অথব। আগ্তা পাগকে চাহিধ। না! থাকিলে পুনঃ বাৰহার্গে নিট ত 





হইতে পারে। 


